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ভূমিকা 


এই পুস্তকের প্রথম পাওুলিপি ১৯২২ খুষ্টান্বে লেখকের সুদুর 
জাশ্মাণীতে প্রবাসকালে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই সময়ে অনেক 
বাঙ্গলাভাষী যুবক ছা সেই দেশে বিগ্যাশিক্ষার্থে আগমন করেন। 
তাহাদের কাছ হইতে শ্রত হওয়া যায়, ঘধে সব বৈপ্লবিক কর্থা 
আন্দামানের নির্বাসন হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কেহ কেহ নিজেদের পূর্বের কর্মকে 
নিজেদের ছেলেমানুষীর খেয়াল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, নিজেরাই 
নিজেদের অতীতের কর্শকে ঠাট্টা করিয়া লোকচক্ষে হেয় করিয়াছেন । 
তাহার] হয়ত ইহাই বলিতে চাহিতেছিলেন £ বাঙলায় যে বিপ্লব 
বাদের প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তীহারাই তাহার জন্মদাতা, আর ইহ! 
তাহাদের ছেলে-মানুষী খেয়াল মাত । তাহাদের হয়ত ধারণ, এইরূপে 
অতীতের বিপ্তবকর্ধকে একটি পাগলামী খেয়ালের বন্ধ বলিয়! ঠাট্টা 
করিয়! উড়াইয়! দিলে বিপ্লববাদও বঙ্গে পথ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে, আর 
তখনকার গভর্ণমেন্টও স্বস্তি বোধ করিবে । পুনঃ, ইহাও প্রবাসে 
লেখকের কাছে অস্তরীণাবস্থামুক্ত কতিপর যুবক বলিয়াছেন, পূর্বের 
এবন্্রকারের ব্যঙ্গোক্তি আন্দামানে নির্বাসিত অন্ভাভদের প্রাণে বিশেষ 
আঘাত প্রদান করে। এই সংকাদ সুদূর প্রবাদে লেখকের কাঞ্ধে 
পীড়াদারকফ হ্য়। লেখক ও তীকাত অক্কম্মীরা তখন স্বাধীনতা 
আন্দোলনে নৃতন পর্যযার আরস্ত করিবান্ধ জন্ত চিত আঁছেদ | একবার 
অকতকার্ধ্য, হইলে সেই কর্ণ ব্যাক্তির বিষয় হয় না। সেই্জন্কই 
কিনি লন ধরিঘেদ, বাছা ভিনি জানেন, তাহা! লিশিব। বহিহ্ক। 
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এই সঙ্গে ইহাও বক্তবা, ছুই জন বৈপ্রবিক যনোভাবাপন্ন বন্ধু 
£0০5:801-রূপে তাহার লেখা পরীক্ষা করিতেন, যেন ইহা ব্যক্তিগত 
কলছের মধ্যে না আসিয়া পডে ॥ 

তৎকালে, লেখক বিপ্লবের মধ্যে বাস করিতেন এবং ইতিপূর্বে 
(১৯২১ খৃষ্টাব্ধে) সোভিয়েট-রুষ দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। 
এই জন্য লেনিনের বিখ্যাত উক্তি তাহার মনে জাগিত £ “বিপ্লবের 
ইতিহাস লেখাপেক্ষা, বিপ্রব দেখা ভাল”। কিন্তু দেশের পূর্বোক্ত 
কারণসমূহ তাহার মনে পীডা প্রদান করে ; অবশেষে তাহাকে এই 
বিবরণটি প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্ত এই স্থলেও একটি 
পর্বতপ্রমাণ বাধ। ছিল--তাহ! হইতেছে, বিদেশ হইতে স্বদেশের 
মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস লিপিৰন্ধ করা এক ব্যাপার, আর সেই 
ইতিহাসকে পরাধীন দেশে পরিচিত করা আর এক ব্যাপার । ইহার 
কারণ, পরাধীন দেশের কবি বন্ধ পূর্বেই গাহিয়াছেন £ “ শাসন-সংযত- 
ক জননী, গাহিতে পারি না গান”। 

এই সব কারণ বশতঃ যাহা পাও্লিপিতে লিখিত হইয়াছিল 
তাহার অনেক বাদ দিয়া কিয়দংশ প্রথমতঃ “বঙগবাণী”, তৎপরে পৃথক 
পুত্তকাকারে ১৯২৬ থৃষ্টাকবে কলিকাতা! হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্ত 
এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ১৯৩০ খৃষ্টাবঝে ইংরেজ 
গভর্ণমেণ্ট ইহ! চিরতরের জন্য বাজেয়াপ্ত করিয়া দেন। অবশেষে, 
ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিলে, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত 
করিয়া আমলাতান্ত্রিক লাল-ফিতার দীর্ঘ, পরীক্ষায় উভীর্ণ হইয়া এই 
পুস্তকের উপর নিষেধাজ। প্রত্যাহার করান হয়। 

এই, পুস্তকের প্রথম সংস্করণ মারাঠি ভাষায় পুণ। চিত্রশাল1 প্রেস 
হইতে প্রকাশিত হয়। পরে বোত্বাই গভর্ণমেন্ট তাহা! বাজেয়াণ্ড কৰে) 
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কিন্ত তথায় প্রথম কংখ্রেসী গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলে সেই নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহার করা হয়। এই পুস্তকের হিন্দি সংস্করণ লেখক কাকোরী 
মকদ্দমার আপীল পরিচালন! কমিটিকে অর্থ সাহায্যের জন্ত দান করেন । 
তাহারা এই পুস্তকটির অনুবাদ করেন। কিন্তু মুদ্রিত না ককিয়া 
অবশেষে আগ্রার “৫সনিক” সংবাদপত্জ্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করেন । 
ইহার মধ্যে একসংখ্যা গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন । এই সঙ্গে ইহাও 
প্রকাশযোগ্য যে আসামে নৃতন আইনাঙ্্যায়ী কংগ্রেস গভর্ণমেপ্ট 
স্বাপিত হইলে আসামে বালা সংস্করণের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অন্ত 
দরখাস্ত কর। হয় কিন্তু আসামের কংগ্রেসী গভর্ণমে্ট সেই বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিতে অন্বীকৃত হুন। 


এক্ষণে এই পুস্তকের দুই খণ্ডই বিস্তৃত পাদটীকা এবং বিবৃতিসমূহ 
দ্বারা বন্ধিত-কলেবররূপে প্রকাশিত হইতেছে। 


এই পুস্তক ভারতের পরাধীনতার অবস্থায় লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু 
এখন ভারতের স্বাধীনতার যুগে এই পুস্তকের বিষয়বস্তগুলি যাহা 
পূর্বে স্ত্ররূপে লিখিত হুইয়াছিল, তাহ পাদটীক। ছার! ব্যাখ্যাত 
হুইয়াছে। পূর্ব যে সমস্ত ঘটনা লোকের কাছে অজ্ঞাত ছিল তাহা সর্বব- 
প্রথম প্রকাশিত হইতেছে । এই সঙ্গে বিপ্লবান্দোগন সম্বন্ধে ষে সব 
আজগুবি গল্প এবং ভুল সংবাদ লোকের মধ্যে “ইতিহাল” নামে প্রচলিত 
বহ্য়াছে তাহার নিরসন অন্ত বিশিষ্ট কর্মীদের নিকট হুইতে লেখক" 
খ্বাক্ষরিত বিবৃতি গ্রহণ করেন | এইজন্ত লেখক তাহাবের এইস্থলে 
ধ্ভবাদ প্রদান করিতেছেন। বৈপ্লবিক এঁতিহাসিক তথ্য বিষফে 
লেখকের পূর্বে-সহুকম্মা শ্রঅবিনাশ ভট্টাচার্য যাহা। লেখককে লিখিয়াছেদ 


তাহাতেই এই ভুলের মূল ধরা পড়িবে। 
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৬* কি, কালীচরণ ঘোষ রোড, 
কলিকাতা --২ 
৭8৬০১২০৪এ | 


“ভাই ভূপেন__ 
তোমার চিঠি পেলাম-."সত্যই অনেকে অনেক ত্বকম কথা বলছে 
বা লিখছে যাহ1 সব সত্য নয়। আশা করি আমি অনেকটা সত্য 
সংবাদ দিতে পারবো । বারীনকে অনেক বার সত্য ব্যাপার জানিয়েছি 
সে আমার কাছ থেকে লিখে নিয়ে গেছে । পুজার পর অর্থাৎ ২৫শে 
২৬শে তারিখে আমায় একট চিঠি দিও, তখন একটা স্থান, দিন ও 
সময় ঠিক করে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। ইতি - 
তোমার-_ মবিনাশ | 


ইহার পর অবিনাশবাবু আমাকে এক বিবৃতি দেন। তৎপর 
লেখকের আর একজন সহুকম্মী এসতীশচন্দত্র বস্থ একটি বিবৃতি দেন। 
বাঙলার টবপ্রবিক সমিতির প্রথম স্থাপনা বিষয়ে উভয় বিবৃতি বিশেষ 
যুল্যবান এবং মূলতঃ মিলগ আছে। সতীশবাবুর বিবৃতি দ্বার! 
বাজলায় তথাকধিত “অন্রশীলন”" ও “যুগাস্তর"” সম্বন্ধে যে অদ্ভুত ভ্রম 
আছে তাহার নিরসন হইবে । 

এতছ্যতীত, অন্তান্ত কম্মাদের বিবৃতি এবং পুষ্তকের পাদ-টীকায় 
যেসব সংবাদ প্রদদান কর! হইয়াছে তত্বারাই প্রমাণিত হইবে যে 
বিপ্লববাদ ১০০৭ থৃষ্টান্বের জনকতক তরুণের উষ্ণমন্তিকপ্রস্থত খাম- 
খেয়াল নর, ইহার অন্তঃলণিল! রূপ বন পূর্ব্ব হইতেই প্রবাহিত হুইতে- 
ছিল / ১ *২-৩ থৃষ্টাঝে তাহা! একটি বিশিষ্ট ধাপ্নার আসিয়া! একজ্িত হয়। 

বাঙলার বিপ্রববাদকে নিখিল ভারতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টা, হইতে 
বিচ্ছি্ন করা বায় না। তথাকধিত “লিপাহী মিউটিনি” হইতে এই 
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প্রচেষ্টা খণ্ডাকারে গ্রপ্তভাবে জাগিয়াছিল ॥ ১৯২১ খৃষ্টাবে_-গান্ধীজীর 
নেতৃত্বে এই প্রবাহ কংগ্রেসের আন্দোলনে কেন্দ্রীভূত ও অভিব্যক্ত হইয়া 
১৯৪২ থৃষ্টাকে 008 [7019% ( ভারত ছাড ) আন্দোলন হইয়া! বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের অতীত ইতিহাসে পধ্যবসিত করে। তবে *পুর্ণ 
স্বাধীনতা” বা “মোকাম্মেল আজাদী” এখনও ভারতে আসে নাই; 
কিন্তু বাকী ব্যাপার অভিব্যক্তি পর্যায়ে সাধনসাপেক্ষ। ইহা! সত্য 
বটে, গান্ধীজীর এবং অনেক বৈপ্রবিকের আদর্শ--“শ্রেণী হীন-সমাজ” 
(০89151659 810 018551559 50০851) এখনও সুদূর পরাহুত হই! 
রহিয়াছে কিন্তু তাহাও সাধনসাপেক্ষ। অথচ ইহা প্রুবসত্য যে 
জাতীয়তাবাদীদের কাম্য-_বিদেশী-শাসনের অবসান, তাহ। সফলতা 
লাভ করিয়াছে। 

বর্তমান সংস্করণে এই পুস্তকের নাম পরিবন্তিত করিয়া “ভারতের 
দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম” রাখা হইল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীয় লেখকের 
১৮৫৭ থৃষ্টাবের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে যে আকারেই জগতের সম্মুখে 
ধরুক, বিদেশী এঁতিহাসিকেরা ইহাকে ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাই 
বলিয়াছেন। আর ভারতীয় বৈপ্লবিক, ফাভারফার মহোদয় এই 
প্রচেষ্টার ষে ইতিহাস লিখিগ্াছেন, তাহাতে ইহাকে 7176 4798 770 
07:1702507:7772616%2670% (ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সমব) 
বলিয়া আখ্য! প্রধান করিয়াছেন । এই প্রচেষ্টা নি্ষল হইলে খণ্ডভাবে 
যে সব বৈপ্লবিক ধার! প্রবাহিত হইতেছিল তাহ ১৯০২ খৃষ্টাবে বঙ্গে 
কেন্দ্রীভূত হুইয়৷ নিখিল ভারতীয় আন্দোলনে বন্ধিত হয় এবং অবশেষে 
১৯১৪--১৯১৮ থু্টাবে দেশ ও বিদেশে পৰিব্যাপ্ত হইয়! জাশ্দানী ও তুফি 
গভর্ণমেণ্টছয়ের সাহাষ্যপ্রাপ্ত হইয়া “ঘিতীয় হ্বাধীনতা সমর” প্রচেষ্টাতে 
পরিণত হয়। প্রথম বারের ভায় এই €চষ্টা ছিতীয়থার ঠ্গিল 
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কইয়াছে বলিয়া! ইতিহাস হইতে ইচ্ছাকে বাদ দেওয়। যায় না। গৌড়ামী 
এবং দলগত পক্ষপাত করিয়। এই প্রচেষ্টাকে ভারতের ইতিহাসে 
অস্বীকৃত করিয়া! রাখিলে ভবিষ্যৎ বংশীফদের কাছে হান্তাম্পদ হইতে 
হইবে । সত্যের অপলাপ সম্ভব নয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে “ভারত-ছাড়” 
আন্দোলন এবং দ্বিতীয় স্বাধীনত। প্রচেষ্টার জেরম্বরূপ “আজাদ-হিন্দ- 
ফৌজ” রূপ প্রচেষ্টাও নিক্ষলতা৷ প্রাপ্ত হইয়াছে । বর্তমান ভারতের 
709131191॥ 86৪008 বিকটভাবে এই নিম্ষলতাকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়া আমাদের দেখাইতেছে। পুনঃ, বিপ্রবের নিক্ষলতা এবং 
বিপ্রববাদের অসম্পূর্ণতাই ভারতকে খণ্তীরুূত করিয়াছে। সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস “বঙ্গ -ভঙগ” আন্দোলনই বাঙলায় বৈপ্লবিক আন্দোলন 
সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহ] আংশিকভাবে সত্য) কারণ, বৈপ্লবিক 
আন্দোজনের পরিপুষ্টি সেই আন্দোলনের মধ্যেই হুইয়াছিল; কিন্তু তাহার 
অসম্পূর্ণতা এবং নিক্ষলতাই বর্তমানে আবার “বঙ্গ-ভঙ্গ” করিয়াছে। 
ইতিহাস একটি বিজ্ঞান। কেবল ভাব-প্রবাছের লিপিবন্ধতাতেই 
ইছার পর্ধযাবসান হয় না। ইতিহাসের-্ছন্থবজনিত-বস্ভতন্ত্রতার কার্য্যকারণ- 
সঞ্জাত ঘটনাগুলি দ্বারা ইতিহাস স্থষ্টি হয়। বাঙ্গলার বেপ্রবিকদের মধ্যে 
খেয়োখেয়ী, ব্যক্তিগত কলহ বা বিছেষ বিপ্রব-আন্দোলনের ইতিহাস 
নয়। বাজলার যে সব বিপ্রবান্দোলনের ইতিহাস বাহির হইয়াছে তাহার 
বেশীরভাগগুলি নানাপ্রকার ব্যক্তিগত বডাই, ব্যক্তিগত আক্রোশ, 
এবং উপদলগত পক্ষপাতপূর্ণ আখ্যানমাত্র। এইগুলির কোনটাই 
“ইতিহাসপদবাচ্য” নয়। আজকালও একপ্রকারের লেখ। সংবাদপ্জে 
বাহির হয়। সেইসব লেখক জাহির করিতে চান, তাহারা যেন অতীত 
গপ্তকর্ণের সর্ব সংবাদ আনেন এবং তজ্জন্ত তাহারা বিপ্লবান্দোলনের 
এতিহাসিক। এই সব দবজাস্তা লোকদের উদ্দে্ট হইতেছে হয় ভূতপূর্বব 
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একজন বৈপ্রবিক কম্মীকে লোকচক্ষে হেয় করা ব। কাহাকেও উত্তোলন 
করা। এইজন্ত এই সব অজাতনাম! লোকের! নান! উদ্দেশ্তটে নানা 
অসত্য প্রচার করেন। 

এই পুস্তকের বর্তমান সংস্করণে যে নাম প্রদত্ত হইল, তঙ্বারা আমন্বা 
সাধারণকে বুঝাইতে চাই যে, নন্দকুমারের সময় হইতে ভারত, বিদেশী 
কবল বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে । বিভিন্ন সময়ে তাহা প্রবলাকার 
ধারণ করিয়া! সমূর্ত হইয়াছে । সেইজন্য আজ এই স্থলে নন্দকূমার এৰং 
তাহার সহৃকম্মী বঙ্গের সর্বপ্রথম শহীদ জগমোহন দত্তকে ইংরেজ কবল- 
বিমুক্ত ভারতে শ্রদ্ধাঞ্ুলির তর্পণ করিতেছি । তৎপর, রামমোহন 
রায়ের মনোগত আকাম্থাও আজ সফলতা লাভ করিয়াছে বলিয়। 
তাহাকেও শ্রন্ধাঞ্ুলি প্রদান করিতেছি । পুনঃ, প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের 
নেতৃবৃন্দকে এইস্কলে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আজ প্রথম 
শ্বাধীনত৷ সংগ্রামের প্রথম শহীদছয়-_ব্যারাকপুরের মঙ্গল পাণ্ডে এবং 
বেন্দাসিংকে স্মরণ করিতেছি ; আজ মনে পডে এই প্রচেষ্টার মস্তিস্বরূপ 
আজীমুল্প! খাকে, মনে পড়ে তীতীয়া তোপীকে-_ধাহার রণশ্চাতৃর্্য ফ্রান্স 
ও জার্মাণীব প্রশংসা অঞ্জন করিয়াছিল; মনে পড়ে ঝীপীব তরুণী 
লক্ষমীবাঈকে, ধিনি বলিম্বাছিলেন “মেরী ঝীসী নেহী দেবেঙ্গী” 
মনে পডে অযোধ্যার হজরৎ মহুলকে, ধাহার বিষয়ে করুণ গাথ। লোকে 
নির্জনে গ্লাহিত--“মহল মহলমে বেগম রোয়ে, গলি গলি বোয়ে 
পাথেরিয়া” ॥ মনে পডে আজ অশীতিবয়স্ক বীর কুমার সিংহকে, ধাহার 
গাথা তাহার দেশবাসীর! নির্জন গ্রামাঞ্চলে ভয়ে ভয়ে গাহিত-- 
“আগাডি চলে কুমার সিং পিছাডি অমর সিং*****'আলঙরেজ কহে 
এইসি লডাই কভি দেখা নাই”; আর মনে পড়ে হিন্দু ও মুসলমানের 
সংযুক্তভাবে সমত্রাটপদে নির্বাচিত অন্ধ বাহাদুর শাহকে, যখন 
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স্বাধীনতা! সংগ্রামের জয়াশ। নির্বাপিত হইতেছে তখন এই ভরদার 
বাণী তিনি শ্বদেশবাসীদের দিয়! গিয়াছিলেন £-_ 

“গাজীওমে বু রহেগী যব তলক ইমানকি, 

৬ব তক লগ্ডন তক চলেগী তেগ হিন্মুস্থান কি”। 

(দেশ ভক্তদের মনে যতদ্দিন দেশভক্তি দু়ীভূত থাকিবে, ততদিন 
লগ্ন পধ্যস্ত ভারতবাসীর শক্তি ধাবিত হইবার আশা থাকিবে )। 
অত:পর মনে পড়ে পনের যুগের কমা মারাঠা ফাডককে, শিখ গুরু 
কৃকা এবং চাঁইবাসার হে! নেতা বীবশা "ভগবানকে । ইহারা 
বঙ্জানলে নিজেদের পাঁজর জাগাইয়। গ্বজাতিদের মুক্তির জন্ত আত্মান্তি 
প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি । 

আজ আম্ও যনে পড়িতেছে দ্বিতীয় গ্বাধীনত! সময়ের শহীদদের, 
ধাহারা দেশে ও বিদেশে ১৯১৫--১৮ থুষ্টাকের যধ্যে ত্বীয় জীবন স্বাধীনতা 
যজ্জে আহতিরূপে প্রধান করিয়াছেন; যেসব তরুণ শহীদদের অস্টিকস্কাল 
আজ বিদেশের মরুভূমিতে শুষ্ক হইতেছে, যে দব তরুণ স্বদেশে ফাসিকাষ্ঠে 
জীবন দান করিয়াছেন তাহাদের ন্ববরণ করিয়া আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান 
করিতেছি । তৎপর, ইতাদের পদাক্ক স্মরণ করিয়া যে সব তরুণ শ্বদেশে 
পরবর্তীষুগে ত্বাধীনতার জন্য জীবন দান করিয়াছেন, তাহাদের স্বরণ করিয়। 
আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রঙ্গান করিতেছি । শেষে, যেসব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 
কম্মীর! দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন তাহাদের 
উদ্দেস্তে এইস্থলে শুন্ধাঙুলি প্রদান করিতেছি । 

হে ভারতবাসী। দলাদলি এবং পক্ষপাতের উর্ধে উখিত হই! ম্মবণ 
কর, এইসব শহীদরাই তিল তিল কিয়! শ্বীয় পঞ্চর প্রদান করিব 
নৃতন মৃক্ত-ভারতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন । জয় হিন্দ, 

৩, গৌর মোহন মুখাজ্ডা দ্ট কলিকাতা ৫ই জৈ ষ্ঠ ১৩৫৬ জীভূপেজ্াবাধ দত্ত 


ভারতের দ্বিতীয় শ্বাধীনতার সংগ্রাম 


অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস 


(প্রথম খণ্ড ) 


আজকাল বঙ্গসাহিত্যে বর্তমান যুগের ইতিহাস চচ্চা হইতেছে। 
অনেকেই নিজের আখ্যায়িকা বা অভিজ্ঞতা মুত্রিত করিতেছেন ' 
আমাদের সমসাময়িক ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর! বিশেষ প্রয়োজনীয় ; নচেৎ 
ভবিস্তাতে ইতিহাস-রচন! ছুফর হইবে। বাস্তব-রাজনীতির অভিজ্ঞতার 
ফলে ইহা জানি যে, যাহা লোক-সমাজে রটে বা ধাহা পুপ্তকাকারে মুদ্রিত 
হয় তাহাই ইতিহাস নহে। যথাথ তথ্য লোক-সমাজে বেশীর ভাগই 
অজ্ঞাত থাকে। এঁতিহাপিকেরা পুষ্ধানুপুত্খরূপে বিচার করিয়াও অনেক 
সময় তাহ। নির্ধারণ করিতে পারেন না1। সেই জন্যই তৃল ঘটনা অনেক 
সময় ইতিহাস বলিয় প্রচপিত কয়। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালার রাজনীতিক 
ইতিহাসে বৈপ্লবিক-আন্দোলন এক বিশেষ অধ্যায়। কিন্ত বঙ্গের 
বিপ্লবপন্থার ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও আসে নাই অথবা লিখিবার 
সুযোগ নাই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রিত 
কন্িবার সময়ও নানা কাবণে এখনও আসে নাই। এই সকল কারণে 
যথার্থ ইতিহাস (লাক সমাজে দেওয়া যায় না। তবে আমি বাহ। জানি 
তাহার কিয়দংশ এস্থলে সাধারণের সম্মুখে দিতে চাই। 


স্বাধীনত। আন্দোলনের উৎপত্তি 


বাঙ্গালা বিপ্রধপস্থা জনকতক অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যুবকদের 
হজুগের দ্বার] সৃষ্টি হয় নাই। বিপ্লববাদের ইতিহাসের উতপতির কথ 
জানিতে তইলে, বাঙগাপার বিগত ৮০ বৎসরের ইতিহাপ্রে চচ্চা কৰিতে 
হুইবে। বাঙ্গালার বিপ্লববাদের ইতিহাস ত্তভমান বাঙলার ইতিভাস 
হইতে বাদ দ্রেওয়। যায় না; কারণ ইহা 6০96০ নহে। ইহা বঙ্গের 
জাতীয় ইতিহাসের জ্রমবিকীশেব একটি স্তর মাত্র। (১) বামগোপাল 
ঘোষের সময় হইতে ( নব্য বঙ্গের ) ইয়ুং বেজলের অভ্যুদয় । তৎপরে ব্রা্গ- 
সমাজের আবির্ভাব ও বজীয় ছিন্দসমাজের চিন্তার উপর তাহার প্রভা-, 
রাজনাবায়ণ বস্থর (২) বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় ”- 
হিন্দু মহামেল, '৩) “নেশনেল পেপারের" সংস্থাপনা : “নেশনেল থিয়েটারে 
শ্বদেশপ্রেম-মূলক নাটকসমূহ্ের অভিনয়; তৎপরে হিন্দুধশ্ম পুনরুখান- 
কারীদের অভ্যুদয়; বন্ছিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, 
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (৪) প্রভৃতির বৈপ্রবিক চেষ্টা ও তদচসারে ভ্গলীর 
চারিদিকে লাঠিখেলার আখডাশস্থাপনা ; শিবনাথ শাস্্ীর দেশসেবাত 
উদ্যম, ন্রেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বস্থর ঠবপ্লবিক চেষ্ট! ৪) 
ও 'ট্ডেন্টদ্‌ এসোসিয়েশন” স্থাপন! ও শেষে 'ইতডয়ান এসোসিয়েশন” ও 
কংগ্রেসের কার্য ; শিশিরকুমার ঘোষের বেপ্লাবক কল্পনা-জল্পনা। 
ততৎপরে ম্বামী বিবেকানন্দের আক্রমণশীল হিন্দুধর্মের (4১88:559156 
[71000157) ) মতবাদ এবং শেষে বিপ্রববাদাদের দলস্কাপনা ও 
কণ্ন_-এইগুগি বাঙগালার জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের পরপর স্তর। 
একটাকে বাদ দিয়! অন্টাকে ধর] যায় না। (৬) 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ৭ 


যখন দুইটা সভাতা ও চচ্চা একক্র সংঘধিত হয়, তখন তাহার ফলে 
একট নৃতন চচ্চা ও ভাবপ্রণালীর অভ্যুর্থান হয়। বাঙ্গালায় ইংরেজী- 
প্রভাব বিস্তৃত হইলে ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ধণের 
ফলে এক নৃতন চিন্তাআ্রোতের ধারা প্রব'হিত হইতে আরম্ত হয়। বর্তমান 
চারতের প্রেরিত পুরুষ রামমোহন রায় হইতেই ইনার সুচনা আরম্ভ হয়। 
তিনি ইউরোপীয় চচ্চার সংস্পর্শে আসিয়া ফরাসী-বিপ্রবের ও তাহার 
অগ্রগামী দূত 'এনসাইক্লোপিটিষ্টদের” ভক্ত হন। রামমোহন কিন্তু বৈপ্লবিক 
মতবাদ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রচার করেন নাউ ; কারণ বঙ্গে তখন রাজনীতির 
চর্চা ছিল না। তবে তিনি তাহা ধশ্ম ও সামাজিকক্ষেজে প্রয়োগ 
করেন । এই বিপ্রববাদেন প্রচ্তিববনি ব্রাহ্ম-সমাজে পৌছায় ও তাহার 
প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্রান্ম-সমাজ পরে এত চরমপন্থী হয় যে, তাহার ফলে তাহা 
সনাতন পমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । "সাজ ইহা শুনিলে অনেকে 
মাশ্যান্বিত হইবেন যে, রাহ্গ'সমাজ্জের প্রভাব বঙ্গীয় টপ্লাবিক সমিতির 
প্রথম সভ্যদলের অনেকের উপবু বিশেষভাবে ছিল। তৎকালে একবাব্র 
আমরা :5সাব করিয়। দেখিয়াছিলাম যে, বাছা বাচা! ঠবপ্রবিক কম্মীদের 
মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ম-সমাজভূক্ত বা সমাজের হায়াশ্রিত ছিলেন €১) এবং 
বর্তমান ভারতের ব্রাজনীতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে ইহা! দেখ যায় 
যে, ষ প্রদেশে ব্রাহ্ষ-সমাজ, প্রাথথনাসমাজ বা আধ্যসমাজ (য সব সমাজ 
বা পন্থা পুত্বাতন ধর্ম ও সামাজিক মতবাদের বিরুদ্ধে দুদ্ধ ঘোষণ! করিয়াছে 
অর্থাৎ যে সব জারগায় একটা উদারনীতিক অথবা চরমপন্থী মতবাদ 
চলিযাছে ) একটা নূতন চিষ্ঠান্তরোতে আনিয়াছে, সেই সব জায়গায় আজ 
্রাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা -স্পৃা বিশেষ প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে । 

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বঙ্গে স্বাধীনতার স্পৃহা বিশেষভাবে জাগে। 
চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের বাঙ্গালা-স।হিত্যের খবর লইলে এই উক্ভির 


৮ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাষ 


পোষকতা দৃষ্ট হইবে । বঙ্গে ১৯০১ খৃষ্টান্জের অগ্রে অনেকবারই বৈপ্ববিক 
গুপ্ত-সমিতি স্থাপনা হইয়াছিল, (১) কিন্তু স্বাধীনতার স্পৃহা! সর্ধজনীন না 
হওয়ায় ও অন্তান্ত কারণে এই সব সমিতি বেশীদ্দিন স্থাকী হয় নাই। 
কোন্‌ শিক্ষিত বাঙ্গালী তৎকালে ন্বাধীনত৷ মতবাদের আন্দোলন না৷ 
করিত? বিশ্বস্তভাবে শুনিয়াছি, পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয় তাহার বন্ধুদের এই মতানুযায়ী কার্ধ্য করিতে বলিতেন । ২) 
অন্যান্ত মনীষীদের কথ অগ্রেই বলিয়াছি। এই প্রকারে আমর! 
দেখি যে বাঙ্গালায় ব্যক্তিগতভাবে বা ক্ষুদ্র সমষ্থিগতভাবে বিপ্রববাদ 
ধারাবাহছিকরূপে চলিতেছিল। অবশ্ত দিনকতক কংগ্রেসের হুজুকে 
তাহা স্থগিত ছিল; কিন্তু যতদূর আমার স্মরণ হয়, ১৯** খুষ্টাকে 
বৈপ্লবিক সমিতি বঙ্গে পুনঃস্বাপিত হয়। তাহায় এক বৎসর অগ্রে এই 
অনুষ্ঠানের পূর্ববস্থচনা হয় ৪ তাহাতে ছুইজন টৈদেশিকের প্রভাব 
ছিল। (৩) কিন্ত ১৯০১ থৃষ্টান্ধে সমিতি দৃভাবে স্থাপিত হয়। 

সমিতি স্থাপন বিষয়ে পরিশিষ্টসমূহে সমস্ত তথা অবগত হওয়া 
ষাইবে। 


গুপ্ত সমিতি স্বাপন 


এই সময়ের একটা বিশেষ উল্লেথযোগয ঘটন1! বলিব-_শ্রদ্ধাম্পদ 
অরবিন্দ ঘোষ ও তাহার ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ একটি ' আবাড়ে 
গল্প” দ্বারা বঙ্গে প্রচার করিলেন যে নর্মাকৃলের সাধুর যোগবলে 
স্থির করিয়াছেন যে, রাজপুতনার কোন কুর্য্য-বংশীয় কূলে ভারতের 
ভবিষৎ সআাট জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে বালক আছেন। 
তাহাকে দলপতি যানিয়া লইয়' একটা ভারতব্যাপী ধপ্লবিক গুগ্ত-সমিতি 


ছিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


স্াপিত হইয়াছে । মহারাষ্ট্রে ইহার বিশেষ আড্ডা । ১৯০৬ খুষ্টাবে 
ভারতব্যাপী বিপ্তব হইবে, কিন্ত কাপুরুষ বাঙ্গালী কিছু করিতেছে না, 
তাহাদিগকেও দলতৃক্ত করিতে হইবে । উপরোক্ত গল্পটি আমি স্বকর্ণে 
১৯৩ বা ৪ সালে শ্রদ্ধেয় অববিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়াছি। 
অবশ্তঠ এই গল্পের প্রথম ভাগটি আমব। হতভাগ্য নাস্তিক বাঙ্গালী 
যুপকের দল ণগাজাখুবি”” বলিয়' উদাইয়া দ্রিতাম £ কিন্ধ গল্পের শেষের 
ভাগটিই বাঙ্গালার ইতিহাসে “শেষভাবে লীলা করে । যে সব বাঙ্গালী 
নাঝাদা হইতে আসিয়াছিনলন স্লেই এই গল্পটি প্রচার করিতেন। ইহ! 
ষাভাদের একমাত্র পুজি ছিল। অবশ্য এ আবাঢে গল্পে বাঙ্গালী 
মাতে নাই,কন্ত “কাপুরুষ বাঙ্গালী কিছু করিতে পারে ন' |” এই অপবাদ 
শাঙ্গালী যুবকদের দল সহ করিতে রাজী হইল না। সকলেই আমর 
ণ“লাবলি করিতাম যে, ভবিষ্যৎ স্বাধীন-ভারতের আম-দরবারে বাঙ্গাল। 
যাধ অন্ততঃ হাজার কতক ৫সন্ত লইয়া! হাজির ন! হয় তবে বাঙ্গালার 
মুখ থাকিবে কোথায়? অবশ্য আমর! কেহ বিশ্বাস করিতাম না যে, 
-৯০৬ খুষ্টান্দে বিপ্লব হইবে, কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে হুজুগ উঠাইবার জন্য 
কেহ কেহ এ গল্প প্রচার করিতেন । শেষে খন ১৯০৬ থৃষ্াৰ আসিল 
৬খন অনেক ছাত্র বলিল,*কই মহাশয় বিপ্লব কোথায়-__-সব ভূয়! গল্প!” 
তখন এই গীজাখুরি গল্পটার একট! আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। দেওয়া! যাইত 
যে, ১৯০৬ খুষ্টাবের স্বদেশী আন্দোলনই উপরোক্ত ভবিষ্বদ্বাণীর 
প্রকারাস্তর মাত্্র। কিন্তু ফলে এই গল্পটা একটা কণ্টিপাথরের খ্বরূপ হইল । 
যাহারা হুজুগে ছিল তাহার! হতাশ্থাস হইয়া সরিয়া পড়িল ও বাহার! 
এই মতকে ভালক্ূপে বুঝিয়াছিল তাহার নাছোডবান্দা হুইয়৷ কাধ্য 
করিতে লাগিল। 

উপরে বলিয়াছি যে,উপরোক্ত গল্পটির শেবভাগটি বাঙ্গালার ইতিহাসে 
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বিশেষ লীল। করে । “কাপুরুষ” বাঙ্গালীকে এ অপবাদ ক্ষালন করিতে 
হইবে, ইহাই বাঙ্গালীর বিশেষ ঝৌক হইল। সেই জন্যই বাঙ্গালায় লাঠি 
খেলা, কুপ্তি কর!, বন্দুক ছোডা ইত্যাদি আখড নানাস্থানে স্থাপিত 
হইতে লাগিল। ইছার সঙ্গে সঙ্গে রসায়নবিদ্যার চর্চাও বিশেষভা ব 
হইতে লাগ্রিল। পরে ১৯০৩ কি ১৯০৪ খৃষ্টান্জে “কাপুরুষ” বাঙ্গালীব্র এক 
বীরবর মহথারাস্রীয়কে “বোমা” খরিদ করিবার জন্ত টাকা দেন। (১) তান; 
বলেন বে, দক্ষিণাপথ হইতে এ অস্থ তিনি আনিবেন ও ছুডিবার লোকও 
আনিবেন। কিন্তু তিনি টাক! লইয়! হাওড| স্টেশনে ধে গাড়ী লইলেন 
সেই অবধি কেহ তাঁহাকে আর দ্েধিল না। হায় রে কাপুরুষ বাঙ্গালী 
ও বার দক্ষিণী! তৎপরে বাঙ্গালার ইতিহাস সপ্রযাণ করিয়াছিল “য, 
“উল্টা সমঝলি রাম ।” 

বাঙ্গালার “'বোমার” প্রথম অধ্যায় এইখানেই শেষ । কিন্ত বাঙ্গালীর 
মনে চিরকালই বাঙ্গালীর বিশেষত্বভার জাগিতেছিল। বাঙ্গালী নিজের 
ভাবে, নিজের মতে কা্র করিবে ইহাই তাহার বিশেষত্ব । পরে বঙ্গভঙগ 
ও স্বদেশী আন্দোলন আপিল । ইহাতে বৈপ্লবিকদের কাজের স্থবিধা 
হয়। এই সময় বাঙ্গালী কেন ২।১ জন অত্যাচারী রাজপুরুষদের মাথা 
ভাঙ্গে নাই--ইহ। লইয়! কোন কোন অশ্বাঙ্গালী ভারতবধীয় রাজনীতি ক 
পাণ্ডা আম।দের টিট্কাদী দিতেন (৫) ইহা আমর1 তখন সহা করিয়া 
ছিলাম কারণ আমাদের কাজ আমরাই জানি ও পরের কাছে জবাব- 
দিহিতে রাজি নই। 

কিন্ত ১৯০৬ থুষ্টানব্ষে বোমার আবির্ভাব হয়। বাঙ্গালা বোমার 
আবির্ভাবের দুইটা প্রধান কারণ ছিল। (ক) বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ 
(81206500910, কল্পনাপ্রিয় (1009810865৩) জাতি। ইসা কোন 
জাতির ভাল কি মন্দ লক্ষণ তাহা জানিনা; কিস্ব জানি, বাঙ্গালী 
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এক দিকে যেমন হুজুগে, তেমনি অন্ত দিকে কাজে চট্‌পটে এবং বিপদ 
অগ্ান্থ ক্রিয়া পৃথিবীর চারিদিকে দৌডাইয়া বেডাইতেছে । এই জন্যই 
বাঙ্গালার উদ্যম চাপা রাখা যায না। এই কারণেই আন্তান্ত 
দেশের ইতিহাস আমাদের অস্থির কবিয়া তুলিয়াছিল। আমাদের 
মধ্যে সকলের ফরাসীশ্বিঘরবের ইতিছাল জানা ছিল না, 
কিন্ক ম্যাট সিনি, গ্যাপ্রিবন্ডির জীবনী ভালভাবে জানা ছিল। ম্যাটসিনিতর 
আত্মজীবনীর প্রথম ভাগ আমাদের ধর্মপুস্তক চিগ (), ( মনস্তত্ববিদের। 
বলিবেন বাঙ্গালী আনন্দমঠের (২ জাতি কিনা? ইহাতে আর আশ্চর্য্য 
কি?) তৎপরে রুষীয় ধৈপ্নবিকদের কার্যকলাপ আমরা পর্যবেক্ষণ 
কর্রিতাম । (খ) নিরস্ত্র ক্বদেশ-প্রেমিকতার পক্ষে জাতীয় অবমাননাকারী 
ও অত্যাচারীকে দণ্ড দ্রিবার অন্য রাস্তা নাই এবং একট কাপুরুষ জাতিকে 
জাগাইয়া তুলিবার অন্য উপায়ও তখন ছিল না। কাপুরুষ বাঙ্গালীকে 
অন্যান্য প্রদেশকে টেক্কা দিয়া কাজ করিতে হইবে । ইছাও আমাদের 
একটা! জিদ হুইয়। উঠিয়াছিল। এই সব কারণ একত্রিত হইয়া বোমান্ব 
আবির্ভাব করিয়াছিল । এককথায়, ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, কংগ্রেস 
আবেদন ও নিবেদনের পন্থা দ্বারা দেশের লোকের মঙ্যত্ব নষ্ট করিয়া 
দিয়াছে। এই বিনষ্ট মন্তত্বকে পুনজাঁবিত কত্বিবার জন্য ' বিষন্তয 
বিষমৌষধম্‌* দরকার ৷ সেই জন্ঠ বৈপ্টবিকদলের লোক দৃঢ়সংকল্প হইল 
যে, সাহস দেখাইয়া, আত্মজ'বন ত্যাগ করিয়া ও অত্যাচান্বীকে হণ 
দিয়া দেশে স্বাধীনতার স্পৃহ1 ও সাহস জাগাইয়া তুলিতে হইবে। 

বোমা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত মন্ভিষ্বের খেয়াল বা পাগলামি নে 
এবং ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলও নহে । অনেকেই এ বিষয়ে ভাবিতে ছিলেন, 
এবং ইার আবির্ভাবও সমহিখ কার্ধোর ফল। ভারতে বোমার আবির্কাব 
বাঙগাপীর হানদিক রূমবিকাশের ফল। বাঙ্গালীর মনস্তত্ব বাজা 
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বামমোহ্ন রায় হইতে সরে স্তরে চরম পন্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে । 
যদি বাজালার ধর্ম ও সামাজিক পরিবেশে চরম পন্থার অভ্যুদয় 
ন! হইত, তবে হয় ত বাঙগালায় বোমারও আবির্ভাব হইত না । বাঙ্গালী 
ভাবপ্রবণ বলিয়া তাহার মন চরমপন্থার দ্রিকে দৌডায়। 
তৎপরে ষে-প্রকারে বাঙ্গালীর শিক্ষা স্তরে স্তরে উঠিতেছে, বাঙ্গালীর 
বাজনীতিক ব্যারোমেটারও সেই প্রকারে উগ্তিতেছে। বাঙ্গালীর 
সমালোচকেরা তাহাকে কেবল অসন্তষ্ট ও বিদ্রোহী বলিয়া গালি দেয় 
কিন্ত উপরোক্ত সত্যট। তাহারা বুঝে না। আমেরিকায় একজন খুষ্টান 
মিশনারি (১) । যিনি ভারতে জগ্গিয়াছেন ) আমাকে একবার ধমকাইয়। 
বলিয়াছিলেন--“কেবল বাঙ্গালীরাই ইংরেজ-বিদ্রোহী ও ইংরেজের 
বিপক্ষে চীৎকার করিতেছে, ভারতের অন্ত প্রদেশের লোকেরা কিন্তু সন্ত 
আছে 1” এই তিরস্কারে আমি ন। চটিয়া কেবল হাসিয়া জবাব দিয়াছিলাম 
যে, ইউরোপীয় এতিহাসিকদের মধ্যে এককালে এক মহাসমন্ত। ছিল-- 
বিখ্যাত “মহান” ফরাসী-বিপ্লব ইউরোপের অন্তান্ত দেশে ন। ঘটিয়া স্রাঙ্ছে 
কেন ঘটিল? বর্তমান এঁতিহাসিকেরা ইহার উত্তর পাইয়াছেন। 
তৎকালে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স অতি উচ্চশিক্ষিত ও সমৃদ্িশালী 
দেশ ছিল। যে কারণে ইউরোপের অন্তান্ত দেশ ছাডিয়। ফ্রান্জে বিপ্লব 
ঘটিরাছিল, সেই কারণে ভারতের অন্যান প্রদেশ ছাড়িয়া বাঙগালায় 
রাজনীতিক গোলমাল ঘটিতেছে। মিশনারি মহাশয় ইহার আর জবাব 
দিতে সাহস করিলেন ন1। 

সাধারণের বিশ্বাস, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালায় বিধ্ববপন্থীয় 
গপ্ত-সমিতির আবির্ভাব হয়। ইহ একটা ঘোর ভূল ধারণা । অগ্রেই 
বলিয়াছি যে, স্বদেশী আন্দোলনের বছ পুর্বে বন্ধে বিপ্রবধাদী ৩৩-লমিতির 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । €২) বিপ্লবধাদ বঙছগতজের ক্ষণ আক্েপের ফলে 
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আবির্ভাব হয় নাই। ইহা! বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষা ও রাজনীতিক জীবনের 
অভিজ্ঞঙার ক্রমবিকাশের ফল। বিগত ৭ বৎসর ধরিয়া উচ্চশিক্ষার ফলে 
বাঙ্গালীর রাজনীতিক জীবনের স্থুর পর্দায় পর্দায় চডিতেছে। বিপ্লববাদ ও 
বোমা তাহারই ফল এবং আজ যে জনকতক বাঙ্গালী বিপ্লববাদী কমিউ- 
নিজমের স্থর ধরিয়াছেন ইহা এই প্রতিক্রিয়ারই ফল । বেশী আন্দোপন 
বিপ্লববাদের হ্থট্টি করে নাই; বরং মফঃম্বলে স্বদেশী আন্দোলন 
বপ্রববাদীদের দ্বারাই পরিচালিত ও পর্িপোষকত প্রাঞ্ধ হইত । স্বদেশী 
আন্দোলনের বেগ ও বৃদ্ধি বিপ্লববাদী সমিতির সাহায্য দ্বারা পরিপুঠি লাভ 
করিয়াছিল । হ্বদেশী আন্দোলন কেবল স্থরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্তর 
পাল ও কংগ্রেসওয়ালাদের বক্তৃতার গরমে কুতকাধ্য হয় নাই? বরং প্রত্যেক 
জায়গায় বিপ্লববাদীর! কেন্দ্রত্বরূপ হুইয়। স্বদেশী আন্দোলনকে পরিচালিত 
করিতেন ও তাহাকে কৃতকাধ্য করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। অবশ্থয 
স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিপ্লববাদীদের কার্ষে; স্থবিধ! হুইয়াছিল। 
সমিতির শাখা ও সভ্যের সংখ্য চারিধিকে বিশেষভাবে বিস্তাব্রিত 
হইয়াছিল । স্বদেশী আন্দোলনের শেষাশেষি “আসমুদ্র হিমাচল” সমগ্র 
বঙ্গে বিপ্লববাদী সমিতি তাহাদের শাখা স্থাপনা করিয়াছিল । কোন 
শ্রেণীর লোক ( চাষা-মভুর ছাড1) এই সমিতির সভ্য না হইয়াছিল? 
খেতাবওয়ালা জমিদার হইতে 1কশোরবয়স্ক ছাজে পর্যন্ত সমস্ত স্বরেরই 
লোক আমরা দলে পাইয়াছিলাম । 

বিপ্লবপন্থীর দল কেবল কতকগুলে! “বকাটে” অন্ধ'শিক্ষিত ছেগের 
ছারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করা হয় নাই। ““বকাটে” লোককে দলতৃক্ত করাই 
হইত না। শামীরিক ব্যায়াম, বিস্তাচচ্চা, নৈতিক সংঘম, জীযঘনের 
অবশ্ঠ-কর্ধ্য বলিয় নিদ্ধণারিত হুইয়াছিল। আবর্প অতি উচ্চ করিয়। 
ধরণ হুইয়াছিল বগিয়াই অনেক ভাল ছেলে গলতৃক্ত ক্ইয়াছিল। 


১৪ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রা 


ইহাদের আত্মত্যাগ, সাহস, চতুরতা, চরিজ্রের নিশ্মলতা ও স্বার্থত্যাগ 
জগতে অতুলনীয় । বঙ্গের জনসাধারণ ইহাদের বিষয় জান না। 
ইহাদের আত্মত্যাগের জীবনী ইটালী, রুষ বা অন্যান্য দেশেল উৎকুষ্ট 
বৈপ্রবিকদের জীবনীর সহিত তুলনীয় । 

ভারতীয় বিপ্রবপস্থীরা বা কংগ্রেসওয়ালারা কোন দলই নিজেদের 
মতান্যায়ী দর্শনশাস্্র এখনও গড়িয়া তুলেন নাই' 1১) আমাদের 
লাজনীতিক জীবনের দর্শনশান্ধ হইতেছে-_হ্জুগ ও নকজ । স্বার্থত্যাগ ও 
আত্মত্যাগের অভাব ভারতবর্ষে নাই কিন্ত আমরা এখন পর্যন্তও কিছু 
গডিয়া তুলিতে পারিতেছি না, তাহার কারণ আমাদের ভিন্বি কাটা 
বৃহিতেছে | কি চাই, কাহার জন্য চাই, কেন চাই, কি প্রকারে পাইব, কি 
পাইব ও কে পাইবে--এসব কথায় আমরা চিরকালই গোলে-ভরিবোল 
দিই। ইহার কারণ খুশিতে গেলে দেখি ষে, আমাদের মজ্জাগত যে 
জাতীয় দোষ ৯৮৪৮৪০০০ ও অস্পষ্টতা আছে, তাহা ছাঢা আর 
একটি বিশেষ অভাব বাস্তব বাঞনীতিক্ষেত্রে প্রত্যহ অন্কভব করিতেছি । 
বড বড মন্তিফশালী চিন্তাশীল ব্যক্তি এখনও বিপ্রববাদ ব' অন্য কোন 
প্রকারের বাজনীতিবাদে অবতীর্ণ হন নাই। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে 
অনেক বুদ্ধিমান, নামজাদা, মহৎ অস্তঃঠকরণ ও মহান্থুভব ব্যক্তি আছেন 
সত্য, কিন্ত বড বড উকিল ব্যারিস্টার ভারতের সমাজতত্ব ও অর্থন তি- 
তত্বের সমস্তার মীমাংসা করিত পারিতেছেন ন? বা পারিবেন না। ইহাও 
ঠিক যে, এ ব্যাপারট1 কিছু সোজা নয় । বর্তমান সময়ের (৯২১ সালের 
অসহধোগ আন্দোলন একটা সাষগ্ন্ত সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে 
এবং একটি রাজনীতিক দর্শনশান্্ও লোকসমাজে খাড়া! করিতেছে, কিন্তু 
এই দর্শনও নূতন নছে। ইউরোপ হইতে জামদানি করা অসহধোগ 
আন্োলনপন্থা কিন্দুর অবতার"বাদের উপর স্থাপিত করিয়া বর্তমান 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৫ 


অসহযোগিতাবাদকৈ খাড়৷ করা হইয়াছে । (১) এই মতবাদকে বিজ্ঞানের 
উপর স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে না; ভারতীয় রাজনীতিতত্বকে 
সমাজ ও অর্থনীতি-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । তাহা ন। 
হইলে শেষে সবই ধুয়ায় পারণত হইবে । 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালায় প্রায় দর্বশ্রেণীর লোককে আমর! দলে 
পাইয়াছিলাম | ইহার ফলে এই সামাজিক ভাবটা প্রত্যক্ষ করিয়াছ্লাম 
"য, জ্ঞাতীয় কর্মে সকলেই সাম্যভাব অবক্ষ্বন করিতে ও জাতিভেদ- 
প্রস্থত অনিষ্টকর ছু ৎ্মার্গ মা।নতেন না অর্থাৎ এতকাল ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজ 
উপদেশ ও প্রচার ছার বাহ! বাঙ্গালা শে আনিতে পারে নাই, জাতীয়তা 
নামে ও কন্মে তাহা আপনিই আসিয়াছিল। এই স্থানে আর একটি 
বিষয় লক্ষ্য ক্তিবার আছে তাহ উদ্ারত! অর্থাৎ এই জাতীয়তার মের 
উপর দ্লাড়াইযা নবভাবে মাতোয়ারা নব্যযুবকদের অহিন্দুয়ানীও গৌডা 
হিন্দুরা সহ করিতেন এবং পব্য যুবকেণাও গৌড়াদের মান্ত কাঁরতেন। 
এই সমস্ত গুভ লক্ষণ দখিয়া আমাদের স্পষ্ট ধারণা হইয়াছিল, সমাজ. 
সংস্কারকের। এতদিনের আন্দোলনের ফলে যাহ! সফল করিতে পারেন 
নাই শ্বাধীনতার নামের গুণে তাহা! আপনা-আপনি আসিয়া যাইবে। 
এইজন্য স্বাধীনতাঁবাদীদের ধারণা জদ্ঘিয়াছিল যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 
আপনা হুইতে সমাজ-সংস্কার হইবে । ম্বাধানতাকামীরা রাজনীতির 
সংস্কার করিতে বাক্ির হইয়াছিলেন ॥। সেইথানেই তাঙার সঙ্গে যাহা] 
কিছু বিবাধ ও বাধা চিল। “পুতুলস্পৃজ1৮, বিধব1 বিবাহ বাল্য-বিবা্ন 
ভাল কি মন্দ, এগুলি উঠিয়। যাওয়! উচিত কি অন্ুচিত- এ সকল কথা 
লইর| খ্বাধীনতাবাদী সম্প্রবায় মাথা ঘামাইতেন না এবং সেইজস্ত 
তাহাদের কাজের পথেও স্ুবিধ। হইয়াছিল । 

স্বদেশী যুগের সময় হইতে ভাশলালারমের ভাব প্রকট হইতে আস 


১৬ ছ্িতীয় শ্বাধীনতার সংগ্রাম 


হইয়াছিল এবং বয়কট এই ভাব আনিয়া] দেব ৭113 ০০1৫ 13220 ০0: 
৮/:01)8 (ভাল হোক মন্দ হোক আমার দেশ ) এই উৎকট ভাবটি ক্রমে 
ক্রমে সকলের মনে বসিতে লাগিল । জাতীয়তাবাদ আর্ধ্যামি বা গৌড৷ 
হিন্দুয়ানিতে পরিণত হইয়াছিল । ভ্যালেনটাইল চিরল তাহার, “উত্তিয়ান 
আনরেষ্ট* নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, “হিন্দু গ্বাধীনতাবাদীদের হিন্দু 
জাতীয়তাবাদ উদ্দেশ্য'-_ ইহ] নেহাৎ মিথ্যা উক্তি নহে। বঙীয় স্বাধীনতা 
বাদীদের মধ্যে অনেকেই গৌডা হিন্দু ছিলেন এবং এক্ষণেও অনেকে 
আছেন। আব একটি আশ্চর্য্য ঘটন! এই যে, এই সময় এমন অনেক ব্রাক্ষ 
যুবক আমাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন ধাহাদের কেহ কেহ আবার 
সনাতন হিন্দু হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। ততীঙ্ারা জাতব্রাহ্ম 
হইলেও সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে বিছিন্ন হইয়া ক্রাঙ্ষদমাজে একঘরে 
হইয়1 থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ইহ্াও জাতীয়তাবাদের ফল 
অর্থাৎ ভারতীয়-জাতীয়তা তখন হিন্দুধন্দ পুনরুথানকারীদের ছায়ায় 
আসিয়া আধ্যামী ও হিন্দুজাতি পুনরুখান মতবাদেই পরিণত 
হইয়াছিল (১)। 

প্রথমে আমাদের দলে মুসনমান সম্প্রদায়ের ছেলে লওয়া হইত (২), 
কিন্তু এ সময়ে জনকতক ছাড মুসলমান বিপ্রববাদী বেশী পাওয়। যায় 
নাই। কিছুদিনের জন্য মুসলঘান সভ্য লওয়! বন্ধ করা হইয়াছিল, কিন্ত 
শীঞ্র আবার লইবার হুকুম হইয়াছিল। তবে পরস্পরের ত্বাভাবিক অি 
শ্বাসের জন্তই হউক বা! অন্ত যে কোন কারণেই হউক, পরে মুসলমান সভ, 
আর পাওয়া যায় নাই । মুসলমান সমাজ তখন পর্যস্তও বিশ্লববাদের 
জন্ত প্রস্তত হয় নাই। পরে ব্রাক্মসমাজের লোকও পাওয়া! বায় নাই। 
কাজেই বিপ্রববাদ সনাতনী হিনুদের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়াছিল এবং 
ইস্ছাদের মধ্যেই অনেকেই আবার হিনুধর্দগুনরদ্থামকানীর দল্লে ছিলেন ) 
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কাজেই বিপ্রববাদ হিন্দু-জাতীয়তার পরিণত হুইল। এইজন্ত মুসলমান 
বিপ্বববাদীরা বলেন যে, হিন্দুরা প্রথমে তাহাদের বিশ্বাস করিতেন নাঃ 
তাহারা “ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচার ন করিয়1 “হিন্দু-্জাতীরতাবাদ” 
প্রচার করিতেন । (১) 

বিপ্রুববাদ বঙ্গে ধর্শের আকার গ্রহণ করে। নৈষ্ঠিক লোক যে প্রকার 
ধর্মের মতবাদ হইতে নডচড হুয় না ও তাহার জন্ত আত্মত্যাগ করিতে 
প্রস্তুত, বিপ্লববাদও বঙ্গে সেই প্রকার আকার ধারণ করে । কোন একটা 
মতবাদের সঙ্গে ধর্মীয় গৌডামী না থাকিলে স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগ করা 
যায় না। বঙ্গে যে সব যুবক স্বাধীনতার পথিক হইয়াছিলেন তাহাদের 
মধ্যে উপরোক্ত বিশেষত্ব ফুটিয়াছিল। তাহার মনে স্থির ধারণ। করিয়া” 
ছিলেন যে, ভারতের মঙ্গল সাধনের পক্ষে তাহাদের পস্থবাই একমাত্র উপাস়্ 
ও ইহার এন্ত তাহার। সর্বন্ ত্যা্গকরিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই সমস্ত 
সদ্গুণ থাকিবার জন্য মুষ্টিমেয় যুবকের দল বাঙ্গালায় আগুনের হল্ক৷ 
বহাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। বিপ্রববাদের প্রথম দলের ওণ্মীর1 সকলেই 
নিজেদের বিশ্বাসের জন্য অত্যাচারিত ও প্রপীডিত হইয়াছিলেন এবং কেছু 
বা কারাগাবে বন্ধ, কেহ বা ফাসীকাষ্ঠে নষ্টপ্রাণ ও কেহ যা নির্বাসিত 
হইয়াছেন । আসল কথা, আমাদের দলের জনকতক মাত্র জেল খাটেন 
নাই?) কারণ তাহার! সেই সময় বিদেশে ছিলেন। তাহাদের মধ্য 
হইতে কেহ কেহু বিদেশের কারাগারে বাস করিয়াছেন ও কেহ কেহ 
এখনও নির্বাসন-দণ্ড তোগ করিতেছেন । 

কিন্ত বাঙ্গালী কাপুরুষ জাতি বলিয়া অপবাদগ্রস্ত। আসল 
কাজের বেলায় দেখা গিয়াছিল যে কাপুরুষ বাঙ্গালীর মধ্য 
হইতেই যথার্থ ৰীর পাওয়া যায়। একটি মহৎ আদর্শ জাতির 
সম্মুখে ধরিলে ও তাহার দ্বারা উত্তেজিত বা উন্মত্ত কনিতে 
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পারিলে সাধারণ লোকে নিজেরাই আত্মত্যাগ কৰিবে । সকলেই প্রফুল্ল 
চাকি (১) ও ক্ষুদিরাম বসু এই ছুই বীর বালকের নাম শুনিয়াছেন , কিন্ত 
এই প্রকার শত শত ত্যাগী বালক ও যুবক বাঙ্গালায় আছে । জামালপুরের 
ছাঙ্গামায় বে ১৭ বৎসরের বালক হৃধীর ২) এক ভাঙ্গা বন্দুক হাতে লইয়' 
মন্দিরের ভিতর রক্ষার জন্য আনীত হিন্দু মহিল। ওশিশুদের প্রাণ, ধর্ম ও 
লতীত্ব, সমস্ত বাতি ইংরেজ পুলিশ স্থপারিনটেণ্ডে্টে পরিচ লিত ২০,০০৯ 
উন্মত্ত মুসলমান জনতার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাহার নাম 
কয়জন জানে ? বর্তবান সময়ের প্রথম বাঙ্গালী সৈনিকের নাম আজ 
পর্যাস্ত সাধারণের নিকট অজ্ঞাত। লোকে এক তথাকথিত স্থরেশ 
বিশ্বাসের নায শুনিয়াছে। ভারতের বাহির হইতে আমরা জনকয়েক 
প্লেজিলিয়ান কন্সাল ও 'তথাকার লোকের নিকট অনসন্ধান করিয়াছিলাম 
কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের নিকট বিশ্বাসের নাম অপরিচিত, কে 
কেছ বলেন বিশ্বাস এ্রতিহা।সক ব্যক্তি । স্টাহার বংশ এখনও ব্রেজিলে 
আছে। খামাদের দল হইতে এক যুক (২ ইউরোপীয় এক বিখ্যাত দেশের 
সৈস্াশ্রেণীতে পাচ বৎসর ছিলেন ও পৃথিবীর নানা স্থানে সৈনিক হইয়া 
কুতিত্বের সহিত কন্মণ করিয়াছেন । তৎপরে ধাজনৈতিক কার্ষ্য যে সব 
যুবক আশ্চধ্য সাহস ও কৌশল দেখাইর়। স্থানে স্থানে প্রাণত্যাগ পধ্যস্ত 
করিয়াছেন তাহাদের নাম, চরিজ্র, আত্মত্যাগ ও কাধ্যকলাপ জগতে 
অবিদ্বিত। (জগতে তীহাদ্রে কপালে “ডাকাইত" এই কলঙ্কের রেখা 
ধোদ্দিত হুইয়া রহিল ।) হুশীল সেনের (8 সাহন ও শোচনীয় পরিণামের 
কথা, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (€) সাহস, কীত্তিকলাপের কাহিনী 
বাঙ্গালায় কয়জন জানেন ? এই সবশিক্ষিত যুবক বে প্রকার সাহস, চতুরতা 
ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। 
বি প্রকাশ কণ্ ক্ষেতে বা রণক্ষেত্রে তাহাদের জীবনের কার্ধ্য বিকশিত 
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হইতে পারিত তাহ। হইলে বাঙ্গাল৷ দেশ জগতের সম্মথে এক আদরণীয় 
স্থান অধিকার করিত। বাঙ্গালার় শ্বাধীনতাবাদীদের চরিজ্ের আদর্শ 
অতি উচ্চ করিয়া! ধর! হইয়াছিল বলিয়াই এই ভীতু খাঙ্গালী যুবকের 
প্রাণটি তুচ্ছ করিতে পািয়াছিল। ইহাদের যদ্দি রণবিষ্যায় বিশারদ কর। 
যাইত তাহ! হইলে জগতের সম্মৃথে একবার রণকুশল-বাঙ্গালী দৈনিকের 
কৃতিত্ব দেখান যাইত। 

রাজনীতিক ডাকাইতি করিয়া বৈপ্লবিক কম্মের জন্য অর্থসঞ্চয় করিবার 
মতবাদ বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতিতে প্রথম হইতেই ছিল। আমি যখন 
এই সমিতিতে যোগদান করি তাহার পূর্ধেই এ মতটা পাকাপাকির়পে 
গৃহীত হুইয়াছিল। কারণ দেশের লোকে টাক! দেয় ন1। ছুই-চারজন 
ব্রিফ লেস ব্যারিস্টার, ধাহারা নেতাগিরি করিতেন, তাহারাই কিছু কিছু 
সাহাধ্য করিতেন; কাজেই স্থির হইল, ইংরেজের টাকা কাডিয়। লও। 
কিন্তু ্বদেশী-যুগের পর যখন রাজনীতিক ডাকাইতি আরুভ হইল তখন 
দেখা গেল যে, ভাকাইতি কেবল দেশের লোকেনই উপর হইতে লাগিল। 
কারণ, বোধ হয়, ইংরাজের ধা! গভর্ণযেপ্টের উপর ডাকাইতি করা তত 
সোজা নয়, নিরস্ত্র দেশের লোকের উপর করু। যত «সাজা । 

বঙ্গে রাঞ্জনীতিক ডাকাইতির ইতিহাস এক মেলো ড্রামার' অভিনয় । 
ইহা বঙ্গেই সংঘটিত হইতে পারে । বাজাল। আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাশীর 
দেশ। সেই অভিনয়ই বঙ্গে পুনঃপুন: হইয়াছিল । প্রবাদ আছে, বাঙ্গালায় 
যে শেষ ঝাজনীতিক ডাকাইতি ১৯১৭ থুষ্টান্বে ঘটিয়াছিল তাহা জ্বিশ জন 
১৬১৭ বৎসরের বালকদের দ্বারাই সংঘটিত হুইয়াছিল। শুনিয়াছি, 
তাহার ছিপে করিয়! দিন-ছুপুরে প্রকাশ্যে এক গ্রামে গ্রিয়া সেই জাক্গগায় 
বাজারে, বেখানে বাঝোয়ারীর বাআ হইতেছিল সেইখানকার ছইশত, 
আভাইশত শ্রোতা-সন্বলিত দলকে ধেঝোয়৷ করিয়া লুঠ করিয়া! চাঁলয়া 
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আনিয়াছিল। এবং ইহাও শুনিয়াছি যে, হিন্দুর বাটিতে ভাকাইতির 
সময় গৃহস্থেরা ভয়ে সব বাহির করিয়া দিয়াছে, আর মুসলমানদের বাটিতে 
ডাকাইতির সময় রক্তপাত হইয়াছে । 

ডাকাইতি ব? গুপ্ত-হত্যা বীরত্বের লক্ষণ নয়। বীর জাতিরা এই সব 
উপায় অবলম্বন করে না, তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ করে। বাঙ্গাল। ডাকাইতির 
দেশ; সেই জন্যই রাজনীতিক ডাকাইতিবর হুডাহুডি হইয়াছিল ইহার 
ফলও শোচনীয় হুইয়াছিল। ইহার জন্য নিজেদের মধ্যে দলাদলি হয় 
এবং ছুঃখের বিষয় এই যে, ধাহাদের নিকট টাকা লুকাইয়। রাখা হইত 
তাহার। গচ্ছিত অর্থ অনেক স্থলে আত্মসাৎ করিয়াছেন । 

ডাকাইতি লয়! বঙ্গে দলাদল্গি ছিল । আমার বোধ হয় কোন কোন 
লোকের কাছে ইহা ইতিহাপেন্ন অর্থনৈতিক বাখায় পরিণত 
হইয়াছিল। এই সব দলের লোক বলিয়াছেন যে, মহাশয় যেদ্দিন 
একটা ডাকাইতি বা হত্যা হইয়াছে তার পরেই সেই স্থানে হুডসড 
করিয়। দলে সভ্য বৃদ্ধি প্রাঞ্ধ হইয়াছে । শেষ কালে এই সব বিভিয় দল 
ভাল যুবক সংগ্রহ করিবার দিকে নজর না দিয়া কেবল মানে সভ্য শ্রেণী 
বাডাইবার দিকে বিশেষ ঝৌক দিয়াছিলেন। সেই জন্তই বতসব 
হজুগে ছোকরা দলে লওয়। হইয়াছিল। ফলে ১৯১৬--১৭ থৃষ্টাকে ধর- 
পাকডের সময় অনেক ছেলে ধরা পড়িলেই সব গ্রপ্তকথ! বলিয়া 
দিত। শেষাশেষি বোধ হয় বেশীর ভাগই বাজে সভ্য লওয়া 
হইয়াছিল। 

যে প্রকারে ভারতের ব্রাজনীতিক চচ্চ পরিচালনার কেন্জ্র রাজা- 
রাজড়ার হাত হইতে সরিয়' ক্রমশঃ জনসমূছের নিকট বাইতেছে, সেই 
প্রকারে বাঙগালার স্বাধীনতাপস্থার নারকত্ব ও পৃষ্ঠপোষকত্ব ব্যারিস্টার, 
জমিদার, উকিল ও মধ্যবিপ্ত লোকের হাত হইতে বাহির হইয়া ছাত্েবুদের 
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হস্তে তপ্ত হইতেছে । আমাদের সময়ে সমাজের উচ্চত্তরের ব্যক্তি হইতে 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক ও ছাআজগণ সকলেই এক স্বাধীনতা মন্ত্রে গ্রধিত হুইয়া 
কাধ্য করিতেন। কিন্তু যখন বোমা ও সন্ত্রাসবাদের আবিরাব হইল 
তখন হইতে উপরের স্তরের লোক ক্রমশঃ স্বাধীনতার আন্দোলন হইতে 
চলিয়া যান বা গা ঢাকা দেন। স্থতরাং সমস্ত কাধ্য ছেলেদের হস্তে দ্ধ 
হয় এবং সেইজন্যে শ্বাধীনতাবাদ বঙ্গে ছাজ্স আন্দোলন (90005068, 
11056106178 ) হইয়াছিল । গণসজ্ঘ কখনও €বপ্লবিকদের হাতে আসে 
নাই । তাহাদের কি উপায়ে হাতে লইতে হইবে তাহ আমর! জানিতাম 
না, পরবর্তীবাও জানিতেন না। 

পূর্বেই বলিয়াছি, বজীয় বৈপ্লবিক দলে দলাদলি ছিল। শেষাশেষি 
ইহার! তিন দলে বিভক্ত হুন £ (১) উত্তরবজ, পূর্ব্ব্জ ও পশ্চিমবজ। 
ভারতের বাহিরে যখন আমি কোন বিপ্রববাদীকে একবার জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলাম, “এত দলাদলি কেন হুইল এবং কি করিয়। বাঙগালায় হুইল ?” 
তাহাতে সেই ভদ্রলোকটি উত্তর দিয়াছিলেন, “ইহা আপনারাইত করিয়া 
ছিলেন।” কথাটা এই, আমাদের সময়ে একটি বঙ্গব্যাপী দলই ছিল কিন্ত 
ত্বনামধন্য নেতাদের দোষে ঘনিষ্ঠভাবে ইহা কেন্দ্রীভূত হইতে পারে নাই । 
কারণ, কি কার্য করিতে হইবে তাহা! লইয়া মতভেদ ছিল। বজীয় বৈপ্লবিক 
সমিতির সভাপতি ছিলেন--পরলোকগত ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ বিভ্র। 
মি মহাশয় ৩/নথরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু । তিনি ইংবাজীতে 
উত্তমরূপে লিখিতে ও বলিতে পারিতেন, তজ্জাচ কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি 
বরিক়া নামার্জন করিবার প্রবৃতি তীছাত্র কখনও ছিল না। কংগ্রেসে 
চেঁচাইয়া দেশ"বিখ্যাত “নেতা” হুইবার্থবিধা তাঁহার বিশেষই ছিল, কিন্ত 
তিনি বন্ৃত! দেওয়াকে বিশেষভাবে খ্ব্ণা করিতেন এবং কখনও জাবেদন- 
নিবেদনকারীদের রাজনীতির সহিত বিশেন নাই । তিনি প্রথমাবস্থায় 
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বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্তান্তের সহিত বৈপ্লবিক-সমিতি স্থাপনে প্রয়াপী 
ছিলেন । ( যখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মানহানির মোকদামায় জেলে 
নিক্ষিপ্ত হন তখন তাহার বৈপ্লবিক বন্ধুরতাহাকে এই উদ্দেশ্তে বরিশালে 
পাঠাইয়াছিলেন ষে তথায় রপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিয়া বহুসংখ্যক 
'লোক সমেত কলিকাতায় আসিয়। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে জেল ভাঙ্গিয়া 
নিষ্কৃতি দিবেন । তিনি বলেন বে, এজগ্ত বরিশালে পো”ও প্রস্তত 
ছিল, কিন্ত কলিকাতার নেতার! প্রতিশ্রুতি (5182) । দিলেন না। উদ্যম 
অস্থুরেই নষ্ট হয়! তিনি আঙ্ষেপ করিতেন যে তাহার বৈপ্ন বিক প্রচেষ্টা পূর্বে 
বহুবারইবিনষ্ট হইয়াছে । এইবার তাহা স্থায়ী ও ফলবতী হইল )। যখন 
তাহার সমসাময়িকেরা সকলে কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি করিতে লাগিলেন, 
একমাত্র তিনিই এ বঙ্গে 'শ্বশান জাগাইয়া” রাধিয়াছিঞ্জেন । ইহার মত 
ছিল যে, লাঠি, ফুটবগ থেল। বক্সিং ও কুস্তি কর বাঙ্গালা যুবকের 
অবশ্য কর্তব্য এবং ইহ। আমরাও মানিতাম, কিন্তু তাহ1 লইয়াই কেন যে 
আমাদের চিরকাল পভিয়। থাকিতে হইবে ইহা) আমর! বুঝিয়া৷ উঠিতে 
পারিতাম ন।। আমাদের মধ্যে গনকতক প্রচার কর্শের উপন্ন বিশেষ জোর 
দিতেন। ফলে কলিকাতায় দুইটি দল হুইল, যধিচ মিজ্র মহাশয় সকল- 
কার উপর সভাপতি ছিলেন। এই বিভাগ যুবকদের মধ্যে প্রাকৃতিক 
নির্বাচনী শক্তির নিয়মে সংঘটিত হয়। যাহার প্রচারে বিশ্বাস করিতেন 

তারা একত্রিত হুইলেন এবং ইহাধ্ধের সঙ্গে আত্বোন্নতি সমিতি+ 
রাজনৈতিক কার্ধে সৃকারিতা করিত। “যুগান্তর” কাগজ ইহাদের দ্বারা 
পরিচালিত হইত। বাহিরে রহিল পি, মিজের পরিচালি৩ অনুশীলন 
সমিতি (১)। এই সমিতি প্রচার কণ্ম না করিয়া কেবল লাঠিখেল। ও কুত্তি 
দিকে নজর রাবিত। এই সমিতি লভাপ।ত মহাশয়ের প্রিয় ও পৃষ্ঠপোধিত 
ছিল। তিনি তাহার বন্ধুবর্গকে এই সন্নিতিকে সাহাব্য করিতে অন্থরোধ 
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করিতেন। উদ্দাহুরণম্বরূপ একটি ঘটন1 বলি। ঘখন আমরা কাহারও 
নিকট হইতে একপয়সাও সাহায্য পাইতেছিভাম না এবং অর্থের অন্ভাবে 
আমাদের কাধ্য প্রায় দেড বৎসর বন্ধ ছিল,বখন আমর] সবণঘরের খাইয়া 
বনের মহ” তাডাইতেছিলাম এবং ট্প্লবিক কাধ্যকে বাচাইবার জন্ত 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলাম সেই লময় একবার ৬দেবত্রত বন্থু ও আমি 
খ্যাতনাম! ব্যারিষ্টার ৬চিত্তরঞ্জন দাসের (ইনি প্রমথ মিত্রের বন্ধু ও 
প্রথমে তাহার দলের লোক ছিলেন। ধ্বপ্লবিক সমিতির স্বাপনকালে 
তিনি জয়েন্ট ভাইস-প্রোসডেণ্ট হইযাছিলেন ) নিকট অর্থ সাহায্যের জন্ত 
গিয়াছিলাম । তিনি শ্বীকার করিলেন যে, সভাপতি মহাশয়ের নিকট অর্থ 
দিবেন । (১) পরে একদিন আমাদের সন্মুখে সভাপতি মহাশয়কে তিনি 
তিটিশ টাকা দিলেন এবং সেই টাকা তৎক্ষণাৎ সভাপতি মহাশয় অনুশীলন 
সমিতিকে তাহার ঘর ভাডার জন্য দিয়া দিলেন | আমরা মাথার ঘাম পায়ে 
ফো লয় যে টাকাটা জোগাড করিলাম তাহ আমাদের হাত হইতে ছে। 
মারিগ্1অন্তলোকে লইয়া গেল, ইহা দেখিয়! আমর] হুতভম্ঘ হুইয়। গেলাম। 
ইহ! হইতে সভাপতি মহাশয়ের সাথে আমাদের অপরোক্ষভাবে বিবাঁদ। 
আমরা তাঁহাকে ছাডিয়। দিলাম £ তিনি নামেমান্র আমাদের সভাপতি 
ছিলেন কিন্ত আমর1 আর তাহার নিকট কাজ-কর্মের ছিসাব দিতাম না। 

তৎপরে বঙ্গভঙ্গের হাঙ্গাম! এবং শ্বদেশীর বন্যা আলিল। সেই সঙ্গে 
জামবাও (প্রচারকনবিভাগ ) গা ঝাড| দির। উঠিলাম। এই সময়ে শ্রীযুক্ত 
অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় তাহার ভ্রাতা বাতীন্ত্রকে "ভবানী মন্দির স্থাপন। 
উপলক্ষে আবার বঙ্গে পাঠাইয়া দেন। সেই সংশ্রবে ঘোষ মহাশদের বন্ধু 
-স্ধনী সবোধ মঙ্সিক বৈপ্রবিকদের সংস্পর্শে আগিয়া সাম্যবাদী হয়েন ও 
নানা জনহিতফর জাতীয় কর্ণে অর্থ-সাছাব্য করেন । মলিক মহাশকেন 
সহ্তআমাদের আলাপ হয়। এই সময়ে পাবনা ধল, ধাহাদের অনেকে 
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আমাদের দলের লোক ছিলেন, তাহাদেব নেত। যতীন্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সহিত সভাপতির ঝগডার কথা সভাপতির স্বমুখে শুনিয়া সন্দেহ দুরীরুত 
কিয়! আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগদান কৰিলেন। ইহারাই 
উত্তরবঙ্গে কার্ধ্যক্ষেত্রের প্রসার করিয়াছিলেন ।'১) তাহার ফলে, দিনাজপুর, 
রজপুর, জলপাইগুড়ি ও পাবনা! আমাদের হাতে আসে। ইহার অগ্রে 
কটকে যে কর্ম লুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল আমি গিয়া তাহ! আবার জাগাইয়া 
একটি বড আখড়া স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এই সমস্ত যোগাযোগ 
একসঙ্গে সংঘটিত হুইবার ফলে “যুগান্তর” কাগজ প্রকাশিত হয়। 
বহুদিন ধরিয়া আমর] কাগজ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। 
কন্ধ ৬সখারাম গণেশ দেউস্কর(২) মহাশয় আমাদের টাকার অভাব দেখিয়া 
কাগজ বাহির করিতে মানা করেন । পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় 
সভাপতি মহাশয় বলেন, “ছেলেদের ঠাণ্ডা থাকিতে বল, আমবা প্রেস 
যোগাড়ের চেঞ& করিতেছি ।” এই প্রকার স্তোকব!ক্যে .৯*৪-- ১৯০৫ লাল 
বহিয়। যায় । এই সময়ে এউপাধ্যায় “সন্ধ্যা+ কাগজ বাহির করিলেন (৩)। 
কিন্তু এই কাগজে ক্রমাগত ধ্বংসমূলক আলো চন (৫5807906159 072000180) 
বাহির হওয়ার ইছ। শিক্ষিত সাধারণের প্রিয় হয় নাই এবং ইহ] বৈপ্লবিক 
মতাবপম্বী ন! হওয়ায় আমরাও একটি বৈপ্লবিক কাগজ (যাহা দলাদলির 
বাহিরে থাকিবে ) বাহির করিবার জল্পনাকল্পনা করিতে লাগিলাম। এমন 
সময় কবিরাজ মহাশয় ৪) বলিলেন, “আমর! যদ্দি কাগজ বাহির করি তাহা 
হহলে রঙপুরের কেন্দ্র দুইশত টাক৷ সাহাধ্য করিতে বহু পূর্বেই প্রতিক্রতি 
দিয়াছে ।” এই দ্ষুগাস্তর” কাগজ বাহির করিবার প্রধান উচ্চোগী বারীন্দর, 
অবিনাশ ও আঘি। তৎপরে একশত টাক] কলিকাত। হইতে পাওয়। যায়। 
এই প্রকারে তিনশত চাকা (৫) পইয়। বুক টুঁকিয়া ামধ! মাথা গরমের দল 
যুগাক্ষির” কাগগ প্রকাশ করিলাম | ধারীজ ভীহাক় “বিজালীতে” লিখিয়া- 
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ছেন যে, যে যুবক তাহার সঙ্গে গৌছাটিতে গিয়া রিভলভারের গুলির ঘারা 
নিজে আহত হইপাছিল সেই যুবক পাঁচশত টাঁকা রঙ্গপুর হইতে আনিয়াছিল 
তাহ! ঠিক নহে-_সেই যুবক দুইশত টাকা বঙঞ্গপুর হইতে আনিয়াছিল। (১ 

“ যুগাস্তর” নাম আমার মনোনীত । দেবব্রত বস্থর সঙ্গে অনেক 
আলোচন! করিয়। এই নাম নিষ্ধারিত করিয়াছিলাম। এই নাযাটি 
৬শিবনাথ শান্ত্রীর “ষুগাস্তর” নামক সামাজিক উপন্তাস হইতে ধার লওয়" 
হুয়। আমর] অনেকেই স্রান্ধষসমাজের ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রান্ত হই সেইজন্ত এই 
নামটি আমার বিশেষ পছন্দ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগাস্তরের 
চিন্্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইবপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিন 
দেখাইব এবং বৈপ্রবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা 
ছিল। “ষুগাত্তর' দলের কাগক্ত ছিল। টাক সংগ্রহ, মতামত ও প্রবন্ধ 
লেখা সমস্ত কশ্মই পার্টির অভিপ্রায় অনুসারে হইত। কাগজ সম্বদ্ধে 
আমাদের মাথা উপরে ছিলেন--অববিন্দ ঘোষ, দেউস্কর এবং অবিনাশ- 
চন্ত্র চক্রবর্তী (২)। 

“যুগান্তরের” পশ্চাতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী বৈপ্লবিক সধিতিই ছিল। 
ইচ্ছা তাহাদেরই কাগজ । এই সময়ে ধারা পি.মিত্রের ভাবেদার ছিলেন 
ও যাহার] লাঠি ঘুরাইতেন তাহারা একদল হইলেন? তাহা ছাড়া বজের 
সমস্ত কেন্ত্র আমাদের সঙ্জে ছিল এবং জামর! অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে কাধ্য 
কষিতাম। এই প্রকারে বঙ্গে টৈপ্লধিক দলের যধ্যে সর্বপ্রথমে দলাদলিয 
ছাপ! প্রকাশ পায়। কলিফাতার অনুশীলন সমিতি, ঢাকা অন্াশগগেদ 
সমিতি এবং ময়মনসিংহের সহদ সমিতি ও তাহাদের শাখাসমূহ পি. মিজের 
সরাসন্ধি অধীন ছিল। তাছ! ছাড়া বে বেলের বৈপ্লর়িক হজ ছি 
তাহাদের মফলেই আমাফের সঙ্গে অররিহ্য সো €নতৃতাযীনে কয" 
কদ্ধিতেন এবং সংখ্যাতেও আমাদের দিখের লোক বেশী ছিল। অথ 
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বাৎসরিক কন্ফারেছ্সে সকলেই পি. মিত্রের নেতৃতাধীনেই যিলিতাম। 
আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল এই যে, এক সহরে ছুইটি দলও ছিল--যথা টাকা. 
ময়মনসিংহ ইত্যাদিতে । তখন সমিতি কেন্দ্রীভূত বা দৃঢ়ভাবে স্থশৃঙ্খলিত 
হয় নাই। লোকের সম্মুখে বলিতাম, পি, মিক্স আমাদের সভাপতি, কিন্তু 
তিনি সতীশ বস্থ ও পুলিন দাস ছাডা আর কিছুই বুঝিতেন না। আসজ 
কার্য্যের সময় এই বিভেদ ধর! পডিত। তখন লোকে বলিত, « আপনাণের 
কার্য বুশৃঙ্খলাবন্ধ ও কেন্দ্রীভূত নয়।” আমার মনে হয় ভবিষ্যতে এই 
দলাদলির ছায়ায় শেষে তিনটি দল বঙ্গে ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয় । 

তিনশত টাকা লইয়া আমর] কাগজ বাহির করিয়। কার্যে বীপাইয়া 
পড়িয়াছিলাম কিন্তু পরে আরও অনেক টাকা পাওয়া যায়। প্রথমে 
আমর! বখন কাগজ বাহির করি তথন আমাদের অনেকের নিকট টিট্ুকারী 
খাইতে হুইয়াছিল। বড বড কাগজওয়ালা আমাদের দ্বার চক্ষে দেখিতেন । 
আমাদিগকে (8096510) ভূ ইফোড বলিয়া যেন কাগজ ওয়ালার! ভাবিতেন 1১) 
কেবল একজনমাত্র প্রাচীন লেখক আমাদের সঙ্গে ছিলেন--তিনি 
৬সখারাম গণেশ দেউক্কর মহাশয় ॥। কিন্ত আমরাও নাছোডবান্দ। ছিলাম ॥ 
আমাদের উদ্দেশ ছিল একবার এই বাঙ্গালাকে, তাহার চক্ষৃতে 
অন্কুলি দিয়া সত্যকথা বলিয়া যাইব । গুগ্তভাবে কথ! চিরকাল চলিবে ন1' 
বৈপ্লবিক কার্ধ্য করিতেই হইবে ও সেই সঙ্গে কাগজও চালা ইতেই হইবে। 
টাকার টানাটানি চিরকাল ছিল। কাগজের কোষাধ্যক্ষ ছিল অবিনাশ 
ভট্টাচার্ধ্য, টাকার খবর সে জানে ও অরবিষ্দ ঘোষ জানেন) টাকান্র 
অনটন হইলে অরবিদ ঘোষ ও চক্রবর্ভী-মহাশয়ের নিকট যাইতাম। 
বঙ্গিও টাকার অনটন সর্বদাই ছিল, কিন্ত কাধ্যের সময় টাক! পাওয়া 
বাইত। এহ প্রকারে হাতে চল প্রেস লইরা কার্ধয জাবস্ত করিয়া শেষে 
আববা ইলেকট্রিক মেসিনের ছাপাখানা কন্সি | €২) 
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শেষে টাকা চারিদিক হইতে আসিত। জেল, ফাসি যাইতে যুবকের 
দল ছিল, কিন্ধ সর্বব কর্মের পাণড। ব্যারিষ্টার, উকিলের দল কোথায় গেল? 
ভারতীয় রাজনীতির ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে এই ঘটনাটি একটি বিশেষ 
লক্ষ্য কতিবার বস্ত। যখন আমাদের ট্বপ্রবিক কার্য আরস্ত হইল তখন 
আমাদের কলিকাতায়, কথায় স্বদেশহিতৈষী ব্যারিষ্টারের দল 'গরমদলের' 
মোডপি করিয়া গলাবার্জি করিয়! বেডাইতে লাগিলেন । এই সময় 
তাহ!দের নিকট হইতে একটি পয়সা 9 পাওয়া যায় নাই। সেইসঙ্গে উত্তর 
বঙ্গের উকিলের দপও গাশ্টাক! দিতে লাগিলেন । আমাদের প্রথম বাৎস- 
রিক অধিবেশনের সময়ে উত্তর-বঙ্গের কোন এক নামজাদ1 উকিল এবং 
জমিদারের নিকট চক্রবত্তী-মহাশযর় আমাদের জনকতককে কাগজের জন্য 
অর্থ-সাহায্য চাহিবার জন্ঠ দঈাড করাইয়া! দিলেন (১/। আমর আমাদের 
অভাব যথাসাধ্য বলিঙ্গাম, কিন্তু যখন টাকার সাহাব্য চাহিলাম তখন এই 
ধনাঢ্য নেতার! এদিক-ওদিক যে যান মুখ ফিরাইয়! লইলেন। চক্রবতী 
মহাশয় ইছাতে বডই ভগ্র-্হদয় হন। এই উকিল ও জমিদারের দল 
আবার ““যুগাস্তর” আফিসে গিয়। খাতা খুলিয়! টাকার হিসাব দেখিতে 
গিয়াছিলেনঠ কারণ তাহার হুইশত টাক1সাহায্য করিয়াছিলেন । অবিনাশ 
পরদিন এই খবর আমাকে দেয়। শুনিয়। আমি জবাব দ্বিই অবিনাশ 
তুমি ইহাদের আফিস হইতে তাড়াইয়! দাও নাই কেন, খাত। কেন 
দেখাইলে 1 এ উকিল মহাশযের সঙ্গে এক চক্িশ হাজার টাকার মৃনাফাত 
জমিদার ছিলেন (২)। তিনি তাহার ছুই চারি দিন আগে আমাকে 
কোন কার্ধে৷র জন্য তাহার প্রতিশ্রত কুড়ি টাক! ঠাদা দেননাই। পরে 
কবিরাজ মহাশয় হাসিয়। আমাকে বলিলেন. “'আমব। যুগান্তরের আয়-ব্যয় 
দেখিতে বাইলে অবিনাশ খাতা খুলিয়। দেখাইল। বখন দেখি টাকার 
আয়ের কথ! দুরে থাকুক তাহার খাবার পর়প! পর্বান্ত নাই, তখন আদ 
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নিজে তাহাকে সাহাযে;র প্রতিশ্ররতি দিই” । 

ইন্থাই আমাদের ব্যারিষ্টার, উকিল জমিদারদের শ্বেশপ্রেম ও 
বৈপ্রবিক-কম্মে সহায়তা । গায়ে আচড় ন। লাগাইয়া যেখানে বিন। ত্যাগে 
মোড়লি করিয়া নেতা হওয়া! যায়, সেইখানেই এই হ্বনামধন্ঠ মনীষীর! 
অগ্রসর হন। ইহাকে বলে বুর্জোয়া মনস্তত্ববিজ্ঞান। প্রাণট। দিক পরে, 
আর নিরাপদে থাকিয়। ফলটা থাই আমবা--ইহাই চিরকাল বুজোয়াদের 
( 8০81860:8 ) নীতি । সেইজন্ত যখন বোমার আবির্ভাব হুইল, টপাটপ 
গুলি ছুটিতে লাগিল ও ধরপাকড় হইতে আরভ হুইল, ৬খনই এই 
বুর্জোরার দল বৈপ্লবিক সম্প্রদায়ের রজমঞ্চের পশ্চাৎদিকে আসন গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন । শেষকালে বৃজেশায়ারদল বৈপ্লবিক কর্ম হইতে 
অন্তছিত হইয়া ছলেন এবং তাহা যুবকদের হাতেই ভ্তত্ত হয়। 

বাঙ্গালীর “দনাম এই বে, সে চারপয়সা চাদ] বা ভিক্ষা দিলে চারবার 
চোখ রাঙা ও টাকার হিসাব দেখিতে চায়। আমাদের ধনাঢ্য ব্যক্তি- 
দিগের ব্যবহারও সেই প্রকারের জঘণ্য ছিল! ইহাদের আচরণের সঙ্গে 
আমেরিকার ভারতীয় ম্জুরদের আচরণে কত আকাশশ্পাতাল তফাৎ । 
তথায় নিরক্ষর মজুরের] শ্বদেশভক্তি বা “গদরের” নামে শত শত ডলার 
এক কথায় দান করিয়াছে [১]। ভারতীয় বৈপ্রবিকদের যখন আমেরিকান 
গভর্ণমেন্ট ।ডপোর্ট করিতে চেষ্টা করিতেছিল তখন বাপধিন সহরে অর্থ- 
সাহায্য করিবার জন্ত আমি ভারতীয়দের নিকট হইতে চাদা সংগ্রহ করি । 
তাহাতে একজন ভূতপূর্বব সিপাহী একটী অতি গরিব পাঠান (আক্িদি)-_ 
বে অর্থাভাবে দিনে একধেলার বেদ খাইতে পার না,-সে নিজের 
“কৌমের” স্বজাতির) অন্ত ৩* মার্ক টাদা তৎক্ষণাৎ দিয়! দেন। ইছা প্ররিজ্ 
বিধধার দান* ( ₹/1৫95+8 8886 ) বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত মন্তকে ভুলিয়া 
শইয়াছিলাম এবং এ গান আনি জীবনে খখনও কৃজিতে পাব না) 


স্বাধীনতাবাদের আঘর্শ 


যখন আমি এদলে ঢুকিয়াছিলাম তখন দেবব্রত বন্থুর সহিত 
আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তাহার সঙ্গে নানাবিধ এঁতিহাসিক, ধর্খ 
ও দার্শনিকতত্বের আলোচন৷ হইত। তাহার বাডী আমাদের একটি 
প্রধান আড্ডাস্থল ছিল। তাহার নিকট প্রথমে আমি শুনিয়াছিলাম ও 
'তৎপরে অন্তান্ত মাতববরের বলিতেন যে, বিপ্রবের কর্মপন্ধতি তৎপরে 
জাতীয় শাসন-যস্ত্র সংস্থাপনের জন্ত একটি গঠনমূলক পরিকল্পন। 
(০008968001০ 7১19 ) নেতার অগ্রেই গভিয়। বাখিয়াছেন। অবশ্য 
এ পরিকল্পনা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল। রণনীতিপ্ধ বিষয়ে এই মত 
শুনিয়াছিলাম যে, আমাদের প্রথমে খগ্যুদ্ধ (গেরিলা যুদ্ধ) করিতে 
হইবে ও দেশ সিপাহদের হাত কাঁরতে হুইবে ইত্যাদি । শাসন-প্রণালী 
বিষয়ে এই মন্তব্য শুনিয়াছিলাম, ভারতবর্ষ একটি নিয়মতন্তরান্থবায়ী 
( ০0508051108] ) সাম্রাজ্য হইবে; কিন্তু আমাদের দলের অনেকেরই 
এ বিধান পছন্দ হয় নাই। আমরা বলিতাম, বাঙ্গালা আমর! 
রাজাফাজ1 মানি ন1/--বাঙ্গালা সন্বদ্ধে কি বিধান হইগ়াছে? ইহার 
উত্তর পাইতাম--বাঙ্গালীর অন্ত সাধারণতঙ্ত্রের ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
আমরা বলিতাম, সমস্ত ভারতের জন্ত এই বিধান হুইল নাকেন? 
ইহার উত্তর এই পাইতাম যে, দাক্গিণাত্য। রাজপুতন। প্রভৃতি প্রধনেশ 
ঘোর রাজতগ্রবাী | তবে স্বাধীন ভারতের শাসনপ্রণাশী আমেরিকাক 
যুক্ত-সাম্রাজ্য ও জার্খাখীত্ঘ শাসনপ্প্রণালীর মাঝামাধি একটি প্রণালী 
এক প্রকারে 19050650810 (১) হইবে । একদিন ৬/হেধরত বন্ছুকে 
জিজ্ঞালা করিয্বাছিলাম, অরবিনন ঘোষের ক্ষিযত? ভিনি বলিলেন, 
“খ্বোধ মঙ্থাশয় ধক্ষিপাপথ হইতে আতেছেনস ভিপি বাখতজবান।% 


৩৩ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


আসল কথা, এই বিধানে আমরণ কেহ কেহ সন্তুষ্ট হই নাই। ইহাতে 
ওদেবররত বন্থ বলিতেন আমাদের এ বিষয়ে ভাবিলার ব" মাথা 
ঘামা্টবার দরকার নাই; নেতার? (ব্যারিষ্টারের দল) প্রকাণ্ড 
মস্তিফশালী ব্যক্তি, তীভার! এ বিষয় স্ব ভাবিয়? চিস্তিয়া শাসন প্রণালী ঠিক 
করিয়' কাখিয়াছেন । এই প্রকারে ককজ্নীতিক দর্শনশাস্বের দিকটা 
চাপা পডিত। তবে ধখন কোন বিশ্ববিচ্ঠালয়ের ভিপ্লোমাধারী ব্যক্তি 
নৃতন সভ্য হইতেন ও জিজ্ঞাসা করিতেন যে আপনার! ত ভাঙ্গিবার 
ব্যবস্ করিতেছেন কিন্তু গডিবার কি বাবস্যা করিতেছেন ? তখন 
তিনি উপরোক্ত বাধা বুলি জবাবশ্বৰপ শুনিতেন। সকলেই এক 
অকাটা জবাব পাইতেন, “অগ্রে ঈংরাজ তাঢাও” । এখন প্রশ্ন 
হইতোছে যে, ইংরাজ তাডাইবে কে? উভারু স্টতরে লাসনালিজমের 
একঘেয়ে এই বীধাবুলি শুনিতে পাইতাম যে 'রাজার দল হইতে চাষা 
পর্যান্ত জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হঈযা একীভূত ভইয়া গ্বাপীনতা-সমরে 
যোগান করাবি। রাজণ জমিদার, বারিষ্টার ৪ ডাক্তারের দল যেন 
স্বাধীনতা পুনঃপ্রান্তির জন বিপ্লবে ফোগদান করিবে, কিন্ধ আমবা 
বাবুর দল-_চাষাভূষাকে কি প্রকারে হাতে পাইব? পিশেষতঃ বাঙ্গালার 
যে সপ কৃষক--চৌরজির ভোটেলে আসিয়। উংরেজের তা খায় নাই, 
অথব' শ্বেতাক্গিনী বিবাহ কিয়া শ্বেতাজ-সমাজ ভইতে * নিগার” বলিয়া 
দূরীভূত হয় নাই অথবা রেসিভেন্ট ওম্যাজিট্রেটের লাখি খাওয়ার আন্বাদন 
কখনও পাধ নাই -বাহাদের এরূপ আক্ষেপ বা অভিযোগ কিছুই নাই, 
তাহার! কিপ্রকারে সর্বস্র ইংয়েজ-বিদ্বেধী হইবে? ইকার উত্তরে শুনিতাম, 
“তাহাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে জমিদারের ছোষ কি, বিদেশী শাসন- 
কর্তার! তাহাদের সর্বনাশ করিতেছে। ইংয়েজ বিদায় হইলেই চাবাদের 
আুবিধ। ও মজল হইবে” 


ছিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ৩১ 


এই সমস্ত কথ1 আমর! তোতাপাখীর মতন কপচাইয়া ও ঞ্ুব সত্য 
বলিয়া বিশ্বাস করিয়! সকলকে দলভূক্ত করিবার চেষ্টা করিতাম। 
জানি না, অ-বাঙ্গালী নেতার! কত রাজ-রাজডা হাতে পাইয়াছিলেন; 
বাঙ্গালায় কিন্ত অনেকগুলি জম্দার ও আইন-ব্যবসায়ীর দল আমাদের 
দলভুক্ত হইয়াছিল । আর যে গণসংঘ দেশের শতকর1 ৪৮৫ জন 
তাহার কয়জন হাতে আসিয়াছিল ইহার উত্তরে ইতিহাসই সাক্ষ্য 
দিতেছে। একবার আমি নদীয়! জেলার কোন এক গ্রামে প্রচার-কার্ষ্ে 
শিয়াছিলাম (১)। তথায় এক চাষী আসিয়। বলিল, “শুনিলাম, কলিকাতা 
হইতে এক বাবু চাষীদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিবার জন্য এখানে 
আসিয়াছেন।” তাহার দুঃখের বিষয় জিজ্ঞাস! করিলে সে চক্ষে জলে 
বক্ষ ভাঁসাইয়। নিজের দুঃখ-কানিনী বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া 
শেষে আমি জিজ্ঞাস। করিলাম,--“যিঞ্া, বুঝিতে পারিতেছ কি, তোমার 
এত কষ্ট ও অত্যাচার কাহার হবার হইতেছে ?* সে উত্তরে বলিল, 
“জানি না বাবু? জমিদার 1 আমিও তখন স্ভাসনালিজমের বাধা বুলি 
আওড়াইলাম, “দোষ জমিদার বেচারীদের নছে।২ , কন্থুর সব বিদেশী 
শাসন-কর্ডার 1১---.- যিএা আব্রচক্ষু ভ্যাব-ড্যাব করিয়া! আমার দিকে 
অবিশ্বাসের চাহনি চাহিল ; আর আমার কথার কোন জবাব ন। দিয়া 
চলিয়া গেল। এই কাণ্ড ঘেখিয়! আমার নিজের মনেও লঙ্জ! 
হইল। বুঝিলাম যে, এই নিরক্ষঘ় দতিদ্র কষকও আমার মতন 
কঙ্গিকাতার রাজনীতিক বাবুর কথাট! বিশ্বাস কিল না। জীবনে 
এ ঘটন! কখনও ভূপি নাই? তখনই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম হে 
আমর] কতট! ভূয়ায় উপর দিয়া যাইতেছি। হায়রে, তখন বুঝিতাম 
ন। বে আহি দেশের কারের নামে বুনিযাছি স্থার্থের (বুজেয়া প্রেণী- 
্বার্থের ) এছেন্ট হইয়1 চাবিগিকষে তুরিতেছি 1 এইত গেল আছাদেক্চ 


৩২ স্বিতীন্ব স্বাধীনতার সংগ্রাম 


গণশ্রেণীকে হাত করিবার খবর । তবে, অনেক যাতব্ব্ব লোক বলিতেন 
যে অমুক বাবু পাবনা ছুইতে £৫*,*** লোক দিবেন, অমুক বাবু 
ঢাকার ভার নিক্র হাতে লইয়াছেন । কেছ কেহ বলিলেন, “মেদিনীপুর 
হইতে সাওতাল ও ডাকাতের দল জুটাইতে হইবে 1” যাহা হউক 
একদিন দেবব্রতর সঙ্গে তর্ককালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “বাঙ্গালায় 
লডিবে কে? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “বাঙ্গালায় ছাত্রের দল 
লভিবে 1* এ কথাটা! আমার প্রথমে বাজে বলিয়া মনে হইয়াছিল, 
কিন্তু ত্বদেশী আন্দোলনের সময়ের ইতিহাস দেখিয়া সে ধারণ! পরে 
চলিয়া যায় । এক্ষণণ ইহ] সাব্বজনীন বিশ্বাস_-ডারতের স্বাধীনতার 
জন্য বাঙ্গালার আশাস্থল বাঙ্গালী ছাত্রদের দল (১)। 

এই প্রকারে বাঙালায় আমাদের বৈপ্লবিক রাজনীতি ও সমাজ- 
নীতির দর্শনশাস্তের সিদ্ধান্ত হইভ। একট! নৃতন কিছু গড়িয়া উঠিতে 
পারে নাই । কি প্রকারেই বা গডটিবে? আমাদের রাজন'তিক 
জ্ঞানের ভাগ্ার ছিল--ধোগেন্দ্র বিদ্যাভৃুষণের পুস্তকাবলী, আনন্মমঠ 
ও ম্যাটসিনির আতুচত । আর ভাবতীয় অর্থনীতিক জান আমন 
আহরণ করিতাম ডিগবি ও দাদাভাই নৌরজীর পুস্তক হইতে। 
বহার বেশী দৌড ছিগঃ তিনি ইউক্সোপীয় রাজনীতিক মতবাদ, 
সোসালিজম ও রুধীয় ট্বপ্রবিকর্িগের ইতিহাস পড়িতেন। এই লব 
বৈজ্ঞানিক মাল-মগলা লইয়া! এলখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় আমাদের 
লইয়া ফ্লাশ করিতেন । তিমি নাকি ট্বপ্রবিক নেতাদের দ্বাত্বা অঙ্গ 
প্রাণিত হইয়াই «“দেশেয় কথা” পুস্তক লেখেন। দেউন্কর মন্থাশয় 
আমাদে ভারতীয় বাজনীতিক ইতিহাসের গৃঢ়তব পুথ্ধাচগুত্খরণপে 
বুঝাই! দিতেন । হকার নিকট, ক্লামকা অনেক দিষকে খনী। এই 
সধ চষ্চার ফলে খানঞচতক ইংরাজী ও যাগলাহ রচিত খুড়িকা। কৰিত! 
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ইত্যাদি বেনামায় ছাপাইয়া সাধারণকে বিলি করা হইত। তৎপনে 
তবদেশী-অন্দোলনের সময় আমরা ০ 00120010917859 নামক পুস্তিকা 
এবং সংখ্যার পর সংখ্যায় “সোনার বাঙ্‌ল।” নামক একখানি য্যানিফেক্টো 
ইংরেজী ও বাঙজাতে বাহির করিতাম (১)। তখন এই সব ব্যাপারে কি 
উৎপাহ ও সাহস ছিল! এই সব কাজের উদ্দেশ্য ছিল, জনসাধারণকে 
ইংরেজ বিদ্বেষী কর1 ও তাহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া চোখ ফুটাইয়।! 
দেওয়]। 

তৎকালের বিপ্রববাদের দর্শন ছিল,_-“জাতীয়তা? । ন্বাধীনত। 
অর্জন দ্বারা! এক জাতীয়ত্ব লাভ করিতে হুইবে, এবং ইহার জন্য শ্বদেশ 
প্রেমের দ্বার! ব্রাহ্মণ, শৃদ্র, রাজ। ও প্রজাকে একমত বাধিতে হইবে। 
ইহার বেশী তখন কাহারও দার্শনিক দৌড হয় নাই (২)। তবে একজন 
অন্হিন্দু ব্যারিষ্টার--৬অপূর্বকূমার ঘোষ--ধিনি আমাদের দলের বাহিরে 
ছিলেন অথচ কিছু খবরও রাখিতেন এবং সহান্ভূতি প্রকাশ করিতেন, 
তাহার সঙ্গে আমার দেখ। হইলেই তিনি কেবল সোসালিজ-মের কথা 
পাডিতেন। (৩) 

এস্বলে আমি যে সময়ের ঘটন। বর্ণনা করিতেছি, ইহা বাঙ্গালার 
বিপ্লববাধী গুধ-সমিতির জীবনের প্রথম উচ্দ্বাসের সময়। আমার 
বোধ হয় ইহাই গুপ্ত সমিতির খুব ভাল সময়ের অবস্থা যা! আলিপুনের 
মোকদ্দমার পুবব” পধ্যন্ত অঙ্গু্ ছিল। অর্থের দিক দিয়া এ সময়ের অবস্থা 
ভাল ছিল না, কিন্তু মনের স্থাস্থ্য ও সভ্যত্রেণী হিসাবে এ সময় খুব উন্নত 
ছিল; কারণ নানাশ্রেণীর ও নানাপ্রকাবের শিক্ষিত ব্যক্তি গু. 
সমিতির সভ্য হইতেন ব। সহাম্ুষূতি দেখাইতেন। আমার বিশ্বাঙ্, 
আলিপুক্কের যোকদমার ব্যাপাবের পল্প হইতে গুখ-মহিতির কারের ও 
পভ)শ্রেণীর পরিব্ীদ হয়। আমার দেশতাাগের পর লোকদুখে 
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ভিতরের ব্যাপার যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে ইহ! অন্থমান হয়, বৈপ্লবিক 
পস্থা যতই উপ্রমৃত্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করিল, জযিদার, উকিল এবং 
ব্যারিষ্টারের দল ততই শনৈঃ শনৈঃ গুপ্ত-সমিতিন্র সংশ্বব ত্যাগ করিতে 
আরভ্ত করিল। শেষে জগত্বাপী যুদ্ধের পুর্ব পর্য্যন্ত ইহা কেবল 
ছাত্রশ্রেণীর দ্বারাই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল । তখন টাকার অভাবে 
ডাকাইতি কর! আর অত্যাচারী পুলিশের উপর প্রতিশোধ লও, ইচ্ছাই 
বৈপ্রবিক কার্ধ্যের চুড়ান্ত হইয়াছিল। কিন্ধ যুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে 
টাকাও পাঠান হইয়াছিল, অন্ত্রও পাঠান হইয়াছিল, আর তুকির স্থবলতান 
ইংরেজের বিরুদ্ধে “জেহা?* ঘোষণাও করিয়াছিল এবং তুফির সেখ উল 
ইস্লাম ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানদের একান্ত হইয়া ইংরেজের বিপক্ষে 
যুদ্ধ করিবার জন্য “ফতেয়া ও” দিয়াছিলেন, কিন্ক কিছুতেই কিছু হইল 
না। ইহার চারণ সাধারণে কি বুঝিতে পারিয়াছেন (১ ? ১৯১৫-১৬ ঘ্বীঃ 
বিপ্রব-্প্রচেষ্টা অরুতকাধ্যতার ফলে আমাদের কাহারও কাহারও চক্ষু 
খুলিয়াছে। দেশে বিপ্লববাদীর দল গণসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া 
কতটা যে শুন্তে ছিল ইহা! অনেকেই বুঝিয়াছে। আর রাজরাজাডা 
জমিদার ও ব্যবহারজীবিদলের ন্বাধীনতা সমরের স্পহা ষেকত 
বেশী, তাহার বিশেষ নিদর্শন পাওয়। গিয়াছিল ধখন ইহারা দেশ 
হইতে অজশ্র টাকা দেশবাসীর নিকট হইতে লইয়া ইংরেজের 
হুন্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন ও সব্বপ্রকারে গভর্ণমেণ্টকে সাহাব্য 
করিয়াছিলেন। 

বিপ্রববাদের প্রচেষ্টার পরিণাম দেখিয়া বেশ জান হইয়াছে, আমর। 
যে আদর্শ ও যে শাস্ত্রান্তযায়ী সাধন করিতেছিলাম ফলও তদচুরপ 
পাইয়াছি। যেমন বপন করিব জেমনই ফল পাইব--ইহাই পুরাতন 
খত্য। তবে প্রত্যেক দেশেই রাজনীতিক ক্রম-বিকাশের পর্যায়ে ইহা 
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'অবশ্তভাবী ঘটন1! কিন্ত আজ অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
দেখি, আমাদের দর্শনশান্ে এক ঘোর ভ্রম ছিল এবং এ ভ্রম আজও 
অতি অগ্পসংখ্যক লোক বুঝিতেছেন। ভারতবধষের ন্যায় দেশে রাজা 
₹ইতে চাষ পধ্যস্ত সকলকে ব্বদেশম্প্রেমিকতার শৃঙ্খলে আবন্ধ করিয়া 
্বাধীনত। সমর করিব,__যে যেমনটি আছে, সেই অবস্থাই সে থাকিবে, 
তাহার ইতরবিশেষ ভইবে না, অথচ সকলে নিজের নিজের গদীতে 
থাকিয়1 নিজের স্বার্থের ব্য্তক্রম না করিয়া! ভ্রাতৃভাবে সব্বশ্রেণী মিলিত 
হইয়। দেশ ত্বাধীন করিব--ইহাই আমাদের দর্শন-শাস্ত্রের বিসমোল্লায় 
গলদ। 

ভারতবর্ষায় ্প্লাবকদের মন অচল (9690০) অবস্থায় আবন্ধ। 
সেইজন্য দেশের সমাজকেও তাহার? সেইপ্রকার অচল (5969) অবস্থায় 
রাখিতে চাহে । মনের ভিতরে কোন প্রকার পরিবর্তন বা ক্রম- 
বিকাশ বা বিপ্ধব আনিতে ভারতবাপী চাহে না, ঠবপ্রবিকেরাও তাহার 
ব্যতিক্রম নহেন | আমাদের বর্তমান সমাজে “পরিবর্তনশীল শক্তি” নাই, 
তাই আমাদের মনেও তাহ। নাই। ফলে আমাদের চিস্তা ও সযাজ 
স্বাচবৎ থাকিয়া যাইতেছে । যাহার! মনে ও চিন্তায় বিপ্রব আনে নাই, 
তাহার। বহ্জগতে বিপ্লব কি প্রকারে আনিবে? যে নিজের মনকে 
অগ্রে মুক্ত কত্িবে, সে বাহিরেও তাহা! উপলব্ধি করিবে। কিন্তু এ 
সত্য আমাদের বিপ্রব-্পন্থীদের প্রতি প্রয়োগ কর! কি চলে? ভারতীর 
বৈশ্লবিকেরা কি নিজেদের মনকে ম্বাধীন করিয়াছেন যে তাহার জন 
সাধারণের নিকট স্বাধীনতার বার্তা ঘোষণ। করিবেন ? আমি এপধ্যস্ত খুব 
জয়লংখ্যক ভারতাঁয় বিপ্লবী দেখিয়াছি, বখহাধের ইউকোপে “বৈপ্রবিক" 
বলিলে বাছ। বুঝাপ, সেই পদবাঢ্য করা বায় । আমাদের বিববাদ মানে 
ইংরাজকে দেশ থেকে বিদায় করা । বিপ্রবধাদেক্র প্রধান বুলি--' ইংরেজ 


ও দ্বিতীর স্বাধীনতার সংগ্রাম 


তাডাও!” দেশে ও বিদেশে এই কলমার ব্যতিক্রম হইলেই মহাপাপ! 

খন বিগ্রববাদের ইহাই একমাত্র কঙ্গমা, তখন অন্ত প্রকারের দর্শন- 
শান্্রই বা কোথা হইতে আগিবে ? আমি কোন ব্যক্তির বিপক্ষে কোন 
অভিযোগ আনিতেছি না; বিশেষতঃ, যে সব ত্বদেশ-প্রেমিকেরা স্বাধীনতা- 
বাদের জন্ত স্বার্থত্যাগ ওআত্মজীবন দান করিয়াছেন,তীহাধা শ্রাতঃম্মরণীয় 
মহাপুরুষ ও আমার প্রণম্য। এইস্থলে আমি বলিতে চাই যে আমাদের 
জাতিগত দুববর্পতা আমাদের বিপ্লববাদেও প্রতিবিদ্বিত হইয়াছিল। 
আমাদের জাতির প্রধান দোষ এই যে আমরা কিছু বিশিষ্ট (০০10:৩66) 
ভাবিতে পা ন৷ বা ভুলিয়া গিম্বাছি, সবই 8508০ ও ভাষা-ভাষ। 
ভাবি, ফলে সর্বত্রই কাজেব্ বেলায় গোলে হরিবোল দিই এবং আমাদের 
মন অতি স্থাস্থুবৎ, অপরিবর্ভনীয় ও কুসংস্কারপূর্ণ । আমাদের বিপ্লববাদ ও 
তাহাই ; কেবল বিশেষত্ব এই বে, বলি “ইংরেজ তাডাও””। ব্রাহ্মণ 
শৃত্রকে ত্বপার চক্ষে দেখিবে ; হিন্দু অহিন্দুকে ত্বপা করিবে জমিদার 
প্রজার রক্ত শোবণ করিবে; স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার ও অবিচার 
পূর্ব থাকিবে ব] চলিবে ; শ্রেণী ও বর্ণ-বিভাগ পূর্বের স্তায় থাকিবে ? 
্রাঙ্মপ্য-গৌঁডামীর চুডাস্তও থাকিবে, অথচ দ্বজাতীয়তাব নামে সকলে 
একীভূত হইয়। ইংরাজ তাডাইবে ইহাই আমাদের বৈপ্রবিক দর্শনশান্র! 
আসল কথা, পরবত্বী সময়ে বঙ্গে বিপ্রববাদ ব্রাক্ষণ্যবাদের প্রকারাস্তর 
হইয়াছিল। অথচ যখন মুসলমানের! ধন্মের নামে বিপ্লববাদ প্রচার 
করেন তখন আমর! চ৪-181917150-এয় ভয়ে চীৎকার করি ! 

এই মানসিক অবস্থার গুটিকতক কারণ আমি দেখিতে পাই। 
১ম কারণতআমাদের জাতীয় যনগ্তত্বের অন্যায়, ইহা পূর্বেই 
বলিয়াছি। ২য় কারণ--আখাঘের নেতাদের মধ্যে অনেকেই ছিল 
খন্রণশ্রয়ী ছিলেন এবং রাজনীতি ও সমাজনীতিকে লেই ধঙ্দেরই চক্ষু 
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দিয়। দেখিতেন। বঙ্গের বিপ্রবপন্থার আশা ও ভরসার স্থল অরবিন্দ 
ঘোষ মহাশয় । দ্বিতীয়বার ঘোষ মহ্থাশয় বরোদ। হইতে আসিবার সময় 
ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং আমি যতদুর তাহাকে 
বুঝিয়াছিলাম, তিনি বিপ্লববাদকে ধর্মের চক্ষেই দেখিতেন। আর বে 
সব নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন সকলেই নৈস্টিক ব্রাঙ্মপ্যধম্াবলম্বী ছিলেন । 
জনকতক, ধাহাব! ব্রাহ্ম-সমাজের ছায়ায় ছিলেন, তাহাবা নিজেদেনু 
বিশেষত্ব বজায় রাখিতে পারেন নাই বা প্রকট করিতে পারেন নাই । যে 
সব ব্রাহ্মযুবক আমাদের দলে আসিয়াছিলেন, তাহাদের বেশীরভাগ 
স্তাশন্তালিসিমের বন্ায় ভায়া গ্রিয়! “হিন্টু” ভাবাপর হুইয়াছিলেন। 
৩য় কারণ, আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিবিজ্ঞান বিষয়ে বৈপ্লবিকেবা 
বঢচই অজ্ঞ ছিলেন । ইংরেজী বই পড়িয়া, ইউরোপীয় আমদানি 
“স্বদেশপ্রেমিকতা” সকলে শিখিয়াছিল। দরকার হইলে ধর্মের নামে 
লোক ক্ষেপাইয়৷ দ্বির। কার্য উদ্ধার করাই ছিল রাজনীতি । ব্াজনীতি বা 
বিপ্রববাদ যে সমাজ ও অর্থনীতিবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপিত 
করিতে হইবে, এ খবর কয়জন জানিতেন বা ভাবিতেন? ৪র্থ কারণ,-- 
ধৈপ্লবিকদ্দের মন অতি বদ্ধ অবস্থার ছিল বা এখনও আছে। আমর? 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সেই সঙ্গেই 
সামাজিক, অর্থনীতিক, ধর্শ“সন্বন্ধীয় ও চিন্তার স্বাধীনতাও যে বিশেষ 
প্রয়োজন তাহা কয়জন তখন বুঝিয়াছিলেন এবং এখনও বুবিয়াছেন ? 
সব বিপ্লবীই ম্যাট.সিনি আবৃত্তি কেন ; কিন্তু ম্যাট.সিনি বলিয়াছেন, 
“লোকের ঘন অগ্রে ত্বাধীন কর! চাই, তবে বহির্জগতে সে স্বাধীনতা 
উপলব্ধি করিবে |” একথার মর্শ কয়জন বুবিয়াছিলেন ? বিপ্লবীদের 
মনটা অগ্রে পূর্ব সংসার হইতে মুক্ত কর! চাই, তবে সে বাহিকে 
স্বাধীনতার বার্ড প্রচার করিবে । আমর] ইংকেজের বিপক্ষে ত্থার্দীনত) 
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সমর করিব অথচ তথাকথিত নীচ জাতিকে সাম্য দিব না, সত্রীৌলোককে 
মুক্ত করিব না, অহিন্দুদের সঙ্গে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব দেখাইব না, 
পৌরোহিত্যের অত্যাচার হইতে মনকে মুক্ত করিব না, কুসংস্কার হইতে 
মুক্ত হইব না! অর্থাৎ বিপ্রবীর1! বরাবর ভাবের ঘরে চুরি 
কত্বিম্বাছেন । মুখে বুলি “চাই স্বাধীনতা” “মার ইংরেজ অথচ গোলামির 
শত বন্ধনে নিজেকে ও ম্বজাতিকে বন্ধ করিয়! রাখিতে চাই-_ইহার 
চেয়ে ভাবের ঘরে চুরি আরকি হইতে পাবে? এইজন্যই বিপ্রববাদ 
কোন নিজদ্ব দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে নাই এবং শেষে সব ধূশ্রায় 
পরিণত হইয়াছিল । 

ভাবের ঘরে চুরি করা আমাদের জাতীয় দোষ। যাহ? সত্য 
বলিয়। বুঝি তাহা! প্রকাশ্তে উপলব্ধি করিতে চাহি না। সত্যের জন্ঠ 
আমর! নির্যাতন সা করিতে পারি না অর্থাৎ আমরা শহীদ জাতি 
নহি। আমি এখানে ব্যকিগত ত্যাগের বা নিধ্যাতনের কথা কহিতেছি 
না। আমাদের সমাজে বা দেশে, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে 
অনেক ব্যক্তিই শহীদ (2181657) হইয়াছেন, তাহাদের কথা বলিতেছি 
ন1। কিন্ত আমরণ যাহা সত্য ও ভাল বলিয়া বুঝি তাহ! প্রকাশ্টঠে 
সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করি কি না তাহা ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে। 
আমাদের চক্ষের উপর জাপান পরিবপ্তিত হইয়া গেল, চীন ও তুকি 
ওলট-পালট হুইয়। গেল আর ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে। 
অপরিবর্ভনীয় চীন এত শীঘ্র বদলাইয়া যাইতেছে যে পাশ্চাত্য-দেশ- 
সমূহে একবার রব উঠিয়াছিল, "চীনকে খামাও |” আর তুক-_ 
ছুইবার তুকির দেশে গিয়] দেখিয়াছি, ভারওবর্যায় মৃসলমান ও তুধির 
মুসলমানদের চাল চলন, মাদলিক চিন্তা ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের 
মধে) কত প্রভেদ | তি নিত্য কতই বঙলাইতেছে বঙগিও তাহাবাও 
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সব্য্বাৎ কাছুন মানে । এইসব দেশে মানসিক চিস্তার পরিবর্তন বা 
বিপ্রব হইতেছে বলিয়া সমাজে ও রাজনীতিক্ষেত্রে পরিবর্তন হইতেছে । 

মনে ঝড না বহিলে বাছিরে তাহ! প্রকট করিবার চেষ্টা হয় না। 
ষটান্তস্বরূপ এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব যাহা পরলোকগতা 
ভগ্নী নিবেদিতার নিকট হুইতে শুনিয়াছিলাম। পরলোকগত রুষীয় 
আযানাকিউ_বৈপ্লবিক নেত'--ক্রপট.কিন তাহাকে এই ঘটনাটি বিবৃত 
করিয়াছিলেন । (১) একবার ক্রপট.কিন তীহার সতের ব্যাঁয়া এক বালিকা 
শিল্তাকে বলিয়াছিলেন, “তোমার সম্মুখে যে গির্জা দেখিতেছ তাহাকে 
বোম দিয় উড়াইতে হইবে, বোমা তোমাকে দিতেছি । তুমি এ 
কার্ধ্য করিতে পারিবে ? ইহাতে তোমার কিন্তু জীবন বিন হইবার 
লম্ভাবণা আছে ।” বালিকাটি এই কথার অগ্রে বেস অবস্থায় ছিল। 
এই আদেশ শুনিবামাত্র লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, “বোম! আমায় দাও, 
আমি যাইতেছি।” তখন ক্রপটউ.কিন বলিলেন, «আমি তোমাকে 
কেবল পরীক্ষা করিতেছিলাম, তোমায় এ কার্ধ্য করিতে হইবে না।” 
এই কথ শুনিয়া! বালিকাটি চচ্ষুজলে ভাসিয়! বলিল, “ইহা! কি পরীক্ষা 
বা ছলনার কাধ্য ? ইহা যে আমার ধর্শ, এ গির্জ! হইতেছে পৌরোহিত্য 
অত্যাচারের স্তম্ভ । আমার ধর্ম হইতেছে উহ্থার ধ্ংস-সাধন করা।” 
সর্বপ্রকার অত্যাচার ও শোষণের কবল হইতে মানবকে মুক্ত করা 
আযানাকিইউদের অভিপ্রায় । সেইজন তাহাদের কাছে পুলিশ ও রাজপুরুষ 
ধে প্রকার রাজনীতিক অত্যাচারের প্রতিনিধি, গির্জাও সেইয়প 
পৌরোহিত্যের অত্যাচারের চিহ্ুত্বরগ। সেইঙত্তই মানবের মুক্তি 
অনভ্ভিলাধী বালিকাঁটি এই গির্জ। উডাইয়। দিবা জন্ত প্রীণদান হৃন্ধিতে 
প্রন্থত ছিল। 

এই প্রঞার় মানসিক বড় কি আমাদেক ধিশ্রবীষের ষনে 
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বছ্য়াছে? আমরণ কি মানবের সর্বজনীন মুক্তি ইচ্ছা করি? আমবা 
কি সকলকে স্বাধীনতা দিতে চাই? যাহার! বিপ্রবী বলিয়া পরিচয় 
দেন তাহার একথার জবাব দ্িন। এই কুধীয় বালিকার সঙ্গে একটি 
বাঙ্গালী শহীদের তুলনা! করিব। আমি প্রাতঃম্মরণীয় শহীদ প্রফুজ 
চাকীর কথা বলিতেছি। প্রফুল্ল সতের বৎসরের বালক ছিল, এবং 
জাতিতে অব্রাঙ্গণ-বংশীয় ছিল। তাহাকে আমর! যাহা শিখাইয়াছিলাম 
তাহাই সে শিখিয়াছিল। আমর। তাহাকে যাহ। করিতে বলিয়াছিলাম 
তাহাই সে করিয়াছিল। তাহাকে পূর্ব-বঙ্গের গভর্ণর ফুলারকে মারিবার 
জন্ত বঞ্গপুর হইতে আনান হইয়াছিল। এই ফুলার বধ চেষ্টা ৬ন্থরে্র 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা বিশেষভাবে প্রণোদিত হুইয়াছিল। 
এইঅন্ত বোমার নিশ্মাণ সময় হইতে ফুলারের ভারত ত্যাগ পর্ধ্য্ত 
সমস্ত সংবা? তাহাকে দেওয়া হইত । (১) তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই 
কর্মের সমস্ত ব্যয়ের জন্য তাহার জনকতক বন্ধুর নিকট হুইতে ৭৮ 
কাজার টাক! তুলিয় বিপ্রবীদের দিবেন । কিন্তু কাজের বেলায় এক 
পয়সাও তাহার নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই, বিপ্রবীরা তাহার নিকট 
হাটাহাটি করিয়াই প্রাণান্ত হইয়াছিল। বোম! নির্শাণকালে সিমূল- 
তলায় তাহাকে দেখান হুইয়াছিল। ইহাই ভারতের প্রথম «বোমা” 
নির্দাণ! এই বোমা ও ফুলারের পশ্চাতে ধাবমান হইবার খরচা 
একজন ধনাঢ্য লোক দান করিয়াছিলেন । ইহাদেরই বিষয় উল্লেখ 
করিয়া বারীন্্র আক্ষেপ করিয়! বলিয়াছেন, “আমর ধলী-শ্রেণীয 
ভাড়াটিয়া গুণ্ডা ছিলাম !* গণশ্রেণীর দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় ইহা! বল৷ 
ষায় যে বুর্জোয়াদল নিজেদের কার্য্যপিদ্ধি করিবার জন্ত বিপ্রবীদের 
“ভাড়াটিয় গুপ্তারপে" ব্যবহার করিতেন । (২) 

আধি প্রহুল্পকে ম্যাটলিনির জাতুজীষনীর কিয়দংশ পড়াইয়াছিলাম 
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ও বাণ্ডিয়েরা ভ্রাতৃ্বয়ের আত্মতাগের কথা তাহাকে শুনাইয়াছিলাম । (১) 
সেও সেই প্রকারে আত্মত্যাগ করিয়াছিল। সেও বিপ্লববাদকে ধর্ম 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে অত্যাচারী রাজপুরুষের প্রাণদণ্ড দান 
ও তাহার জন্য আত্মজীবন ত্যাগ কর! তাহার ধর্মের সাধনা বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিল । সে-সাধনাতে সে. কৃতকার্ধযও হুইয়াছিল। এইজন্িই 
সে বঙ্গের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হুইয়া রহিয়াছে । তাহার মনে একটা 
ঝড বহিয়াছিল। তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে ভারতের 
রাজনীতিক মুক্তির জন্ত অত্মত্যাগের প্রয়োজন। সেও সে সাধন! 
করিয়াছিল। এই উভর়স্থলেই একই মনম্তত্বের বিকাশ দেখিতেছি। 
এই উভয়স্থলেই কাধ্য এক, কিন্তুকারণ ও আদর্শ বিভিন্ন । প্রফুল্ল 
চাকীকে বদি বল! হইত যে, সে যেমন ইংরেজের অধানতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতেছে, সেই প্রকার যেন পৌরোহিত্যের অত্যাচার, সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, কারণ বিভিন্ন প্রকানের 
অধীনতার মুলক্ত্র এক, কেবল আকার বিভিগ্ন মান্ত্র»--একটির বিপক্ষ 
হইতে হইলে আর একটির বিপক্ষে বাইতে হুইবে--তাহ! হইলে কি 
প্রচুল্প বা পরবর্তাঁ শহীদের! এক কথায় এই যুক্তি মানিয়া লইতেন ও 
নিজেদের কোরবানী করিতেন? এইস্থলে আদর্শের প্রভেদ ছিল। 
মুক্তির মঞ্্র পূর্ণভাবে দেওয়া হয় নাই এবং এখনও দেওয়া! হয় না 
বলিয়্াই ভারতের এত জটিল সমস্যা । এই আদর্শের প্রভেদ বলিয়াই 
রুষ আজ মুক্ত এবং সমগ্র মানবজাতিকে এই যুক্ি-দানশ্প্রয়াসী । 
তাই আজ রুষের আদর্শে জগৎ টলটলায়মান হুইয়াছে। আর ভারত? 
সবই নিভিয়। গিয়াছে। শহীদের কফেবলমাআ এতিহাসিক হুইয়া 
ছিলেন । জাতি, সমাঞ ও ধর্শভেদের সমস্যা মিটাইবার জন্ত নেতার! 
পলিতকেশ হুইতেছেন এবং ক্ষীণকণ্ঠে পরাজিত ব্যক্তির জন্দনধ্বনি 
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শ্রুতিগোচর হইতেছে, “আমর! বিদেশী আমলাদের বিপক্ষে ঝগডা 
করিতেছি ।, 

বুদ্ধদেব ভারতে এক নূতন যুগ আনিয়াছিলেন। তিনি ভারত- 
বাসীকে সামাজিক, পৌরোছিত্য ও মানলিক অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার 
বাণী ঘোষণা করেন। সমগ্র এসিয়াথণ্ড এই মুক্তির বাণী শ্রবণ 
করিয়াছিল। ইহ ভারতের প্রাচীনকালের বিশেষ দান । বর্তমান 
যুগে জগতকে আমর! কি দান করিতেছি ? কেহু কেহ বলেন যে আমন 
বর্তমান যুগে জগতকে স্বাধীনতার জন্ঠ অসহযোগ আন্দোলন পন্থা! দান 
করিতেছি । কিন্ত এ পন্থা কি ভারতের নিজস্ব উদ্ভব? ইহা বতই 
হিন্দুধর্মের আচারে অভিষিক্ত হউক না কেন, ইহা কি বিদেশ হইতে 
আমদানি করা পয় ? (১) আর ভারতীয় বিপ্লবপন্থীরা বদি একটা নূতন 
দর্শনের আদর্শে মাতিয়া ভারতে মুক্তির বাণী ঘোষণা করিতেন বা! করেন 
তাহা! হইলে জগতের রাজনৈতিক বা বৈপ্লবিক ইতিহাসে ভারতের জন্য 
আজ অতি উচ্চ স্থান নিদ্দি হইত। তাহা হইলে ভারতে এক অগ্নির 
প্রবাহ বহিত যাহ! ভারত ছাডিয়৷ বাহিরেও পৌছিত। 

ইতিহাসে যাহা! ঘটে তাহা! অনিবার্য ঘটনা । ভারতের রাজনীতিক 
ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইহা একটি পর্ধ্যায় মাত্র । তখন ভারতীয় 
রাজনীতিক নেতাদের আদর্শ ক্ষুত্রা ছল, বৈপ্লবিক নেতাদের আদর্শও 
বিশেষ বড় ছিল না। হানল কথা এই যে,বিগত ৪* বৎসর ধরিয়া 
ভারতীর মধ্যমশ্রেণীর সহিত ইংরেজ মধ্যমশ্রেণীর বিবাদ চলিতেছে। 
উভয় দলই সর্ধজনীন স্বাধীনত! প্রয়াসী নন। বিদেশী যধ্যমশ্রেণী 
(বৃজোয়াজেশী ) ভারত শাসন করিতেছেন, আমাদের দেশীয় মধ্যম- 
ফোণী তাহাদের ভাত হইতে শাসন-যন্ত্রটা কাড়িয়। লইতে চান । এইজন্তই 
আজ স্বব উঠিরাছে যে আমন! বিদ্বেশী বুজেয়ার দলের প্রতিনিধি 
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আমল।দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছি । কিন্তু ভারতের সমন্তাসযূহের 
মূলে রাজনীতিক নেতারাও বাইতেছেন না,বিপ্রবী নেতারাও যাইতেছেন 
না। মুক্তি বা শ্বাধীনত। কাহাকে দিব, কেন দিব ওকি প্রকারে দিব 
ইহা! কেহ তলাইয়। দেখেন না। আমাদের বৈপ্রবিকেরাও দেখিতেন ন1। 
বঙ্গের বিপ্রবপস্থীর হূর্তাগ্য যে, ইহা একদিকে যেমন শাসন-বিভাগ হইতে 
নির্ষ)াতণ ভোগ করিত, তেমনি অন্তদ্িকে কংগ্রেসওয়ালার নিকট 
“পারিয়ারূপে" গণ্য হইত এবং এই দুই অবস্থার মহৌষধিরপে কোন 
প্রথর চিন্তাশীল ব্যক্তির উদয় হয় নাই যিনি একটা নূতন দর্শানযায়ী 
আদর্শ দিয়া সব পন্থার উপর বিপ্রবপস্থাকে বড করিয়া! তৃলিবেন। যখন 
বাজালার বিপ্রবপন্থার আশাস্থল অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় পণ্ডিচারিতে ধর 
স।ধনে নিমগ্ন হইগেন তখন যুবকের দল আর কি করিবে? তাহার! 
চিন্তাশীল নেতার অভাবে পুরাতন গৎ গাহিতেছেন, একট নৃতন 
চিন্তাত্োত এইজন্ত বঙ্গে বাহির হইতে পারে নাই। বঙ্গে একট৷ নৃতন 
চিন্তান্ত্রোত বহিতে পারে নাই বলিয়াই একটা কিছু অভিনব আদর্শের 
স্যহি হইতে পাবে নাই। 


বিশ্লব-সমিতি গঠন 


বজীর গ্ুপ্ত-সমিতি স্থাপনার আরস্ভকালে একজপ সভাপতি, হুইঞ্জন 
সরকারী লভাপতি ও একজন কোবাধ্যক্ষ ছিলেন । অবশ্ত ইহারা সকলেই 
ব্যারিষ্টার ও ধনাঢ্যশ্রেণীর লোক । ইহাদের নীচে ছাঅদের লইয়! কার্য্য 
করিবার জন্ত যতীজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তীকালের নিরাল 
স্বামী ) নিধুক্ত ছিলেন । যুবকদের ঘোড়ায় চড়, প্রভৃতি শাবীরিক ব্যায়াম 
শিক্ষা। বন্ধিবার জনক আগার সাকুলার রোতে এক ক্লাব স্থাপিত হ্য়। যে 
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“আত্মোক্সতি সমিতি” (১) ইহার অগ্রে সংস্থাপিত হুইয়! কার্ধ্য ক্রিতেছিল, 
সে সমিতিও ইহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল । এই ঘটন। বোধ হয় ১৯০২ 
থৃষ্টাঝে লংঘটিত হুয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্গে বৈপ্রবিক সমিতি স্থাপনের 
পূর্বব-নুচনায় ছুইজন বৈদেশিকের প্রভাব ছিল। (২) তাহাদের একজন 
ভগ্রী নিবেদিতা-_-বোম্বাই-্প্রদেশ পর্যটনের কালে মহামতি তিলকের 
সহিত পরিচিত হন। সেখানেও জনকতক মি'লয়া কাধ্য করিতে- 
ভিলেন। ইহার। নাকি মহারাষ্্র গুপ্তসমিতির সভ্য। এই দলের 
সভ্য শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ কলিকাতায় আসিয়া! অগ্রে যে ভাস ভাসা 
দলটি ছিল, তাহ দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করেন। ইহারই ফলে মহারা্্রী 
এবং বঙীয় বৈপ্লবিক দলের সংযোগ স্থাপিত হয় ও উপরোক্ত 
কাধ্য-নির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। কার্যের প্রণালী এই প্রকার 
ছিল, _-সভাপতিকে সর্বপ্রকার কর্মের সংবাদ দিতে হইত। যিনি 
ক্লাবের অধিনায়ক হৃইয়। ছাত্রদের চালাইতেন তাহাকে কার্য্ের 
সংবাদ সভাপতিকে দিতে হইত এবং প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং এক 
কেন্দরন্বরূপ হইয়া ছাদের মধ্যে কাধ্য করিত ও কার্য্যের ফল তাহার 
উপরিস্থিত নেতাকে জানাইত। এক কেন্দ্র অপর কেন্দ্রের কার্ষের 
সংবাদ জানিত ন1। উদ্দেশ ছিল, একজন ধরা পড়িলে অন্য সব 
কল্মারা ও কেন্দ্রগুলি যেন ধর না! পড়ে এব! বিচ্ছিন্ন না হয়। কোন 
নৃতন লোককে বেপ্লবিক মতে আনয়ন করিতে পারিলে তাহাকে সমিতির 
মন্ত্র (৩) গ্রহণ করান হইত । এই দীক্ষামঞ্তর মহারাষ্ট্র হইতে নাকি নয়ন 
কর! হইয়াছিল। দীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা, হিন্দুশান্ত্ঃ তরবারী ও প্রতিজ্ঞা 
বিশেষ উপকরণ ছিল। দীক্ষিত ব্যজি দীক্ষাদাতার নাম কাহারও 
কাছে ব্যক্ত কফিলে প্রাপদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এই প্রতিজ্ঞা তাহাকে করিতে 
হইত। দীক্ষাতে আমার বততবুষ্ধ মলে হয় প্ধর্মাজ্য সংস্থাপদের” 


ছিতীর স্বাধীনতার সংগ্রাম ৪৫ 


চেষ্টার কথা বলা হইত । ইহাতে মঙ্থাবরাস্রীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত 
হইত, কারণ ইহা! ম্বামী বামদাসের আদর্শ ছিল। জানি না অহিন্দুর 
বেলায় কি ব্যবস্থা হইত। তবে আসল কথ। এই যে? গুপ্ত-সমিতিতে 
অহিন্দু সভ্য বেশী ছিল না। হয়ত যাহার আমাদের সঙ্গে মিশিতেন, 
তাহার! দীক্ষিত হন নাই। আমি কেবল হিন্দুশান্থের নাম প্রতিজ্ঞা 
করিতে অস্বীকার করাতে আমার জন্য উদার ব্যবস্থা (বিডিন্ন ধর্মশান্ত্রের 
পুস্তক স্পর্শ করান হুইয়াছিল। 

সমিতির সভ্যদের অন্য সামরিক কডা নিয়ম (৫19010115) 
প্রচলনের চেষ্টা সর্বদা করা হইত। একজন অপরের বিষয়ে কৌতুহল 
হওয়া ব! প্রকাশ্তস্থলে তাহার সঙ্গে আলাপ কর নিষিদ্ধ ছিল। 
প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার দীক্ষারদাতা এবং যিনি তাহার চালক 
হইতেন তাহার হুকুম মান্য করিতে হইত; বাঙ্গালীকে নিয়মের 
( ৫890111756 ) মধ্যে আনয়ন করা এক অসম্ভব অথবা অত্যন্ত 
দুরূহ ব্যাপার । বাঙ্গালী জাতি কথা-কুশল ও হুজুগে, তাহার মুখ 
বন্ধ করিয়। যন্ত্রে মতন কার্য করান--বিশেষতঃ যে কর্দে নাম করিবার 
স্থবিধা নাই সে কাধ্য করান--যে কি দুর ব্যাপার তাহা যাহা 
গুগ্তভাবে কাধ্য করিয়াছেন তাহার) জানেন! তথাপি প্রথমে এ 
বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্ধ্য হওয়! গিয়াছিল। প্রত্যেক সভ্যকে প্রচারের 
কার্ধ্য করিতে হইত। কেহ হেহুয়ায়, কেহ গোলদীঘিতে, কেহ কলেজে 
ও হোষ্টেলে, কেহু-বা বার-লাইব্রেবিতে--ধে বেখানে পারিতেন অন্ত 
লোককে স্বীয় মতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন ॥ হায়রে সেকাল! 
শিক্ষিত ব্যক্তিকে আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্ভ যে ত্বাধীনত। 
প্রয়োজন তাহ বুঝাইবার জন্ত কত অকাট্য তর্কের প্রস্কাবনার দরকার 
কইত ও কত গলদঘর্ণ হইতে হইত ! তখনকার যুবধদেন্ আদর্শ ছিল 


৪৬ দ্বিতীয় ত্বাধীনতার সংগ্রাম 


উকিল হওয়া, কংগ্রেসে গিয়া গঙল্গাবাজি করিয়! মক্ধেল বুদ্ধি করা ও বেশী 
বয়সে কাউন্সিলে গিয়৷ “মাননীয়” খেতাব পাওয়া । 

“বাপরে | ইংবেজের সঙ্গে মারামারি করা, স্বার্থ ও আত্মত্যাগ কর। 
যে ভীবণ ব্যাপার ! স্বাধীনতা ষে ঘোর সাংঘাতিক কথা, পালাও সে 
স্থান হইতে যেখানে এই প্রাণঘাতী কথ! উত্থাপিত হয়”--ইহাই ছিল 
বেশীর ভাগ লোকের মনের ভাব। মনস্তত্রে তথ্য এই যে, কাপুরুষ 
বা দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি তাহার চিন্বাভ্যস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন এক 
সত্য প্রকাশমান হইলে দে তাহার দৌর্ধবল্য হেতু সে সত্য গ্রহণ করিতে 
অসমর্থ হয় ও নিজের দুর্বলতাকে ঢাকিবার জন্তঠ অসত্যের অবতারণা 
করিয়া সত্যকে ফাকি দিবার চেষ্টা করে। সাধারণ বাঙ্গালীর ইহাই 
মনস্তত্ব । নিজেদে সাহসে কুলায় নাঃ ইন! ত্বীকার ন1 করিয়া তখনকার 
বাঙ্গালীর! হ্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টার বিপক্ষে সর্বপ্রকার যুক্তির ফাদ 
পাতিতেন। তৎকালে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ম্বাধীনতাবাদ প্রচার 
করা এক ভীষণ ব্যাপার ছিল। তৎ্কালের মুষ্টিষের বিধ্রবীদের 
সাধারণের প্রাণে ভাবের উজান প্রবহমান কর! যে কি কঠিন ব্যাপার ছিল 
তাহ! ভূক্তভোগী ছাডা কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। স্বদেশী- 
আন্দোলনের বন্ত। না আসিলে বিপ্লববাদের অবস্থা যে কি হইত তাহা 
এক্ষণে নিণয় কর! দুরূহ । বৈপ্রবিক প্রচারকের দলকে বিশ্ববিগ্তালয়ের 
উচ্চ ডিগ্রি-প্রাঞ্ত লোকদের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক'যুদ্ধ করিতে হইত, 
সেইজন্য প্রচারকদের ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনৈতিক-তত্বের সংবাদ 
ভাল করিস রাখিতে হইত। 

ইহা ত হইল চিস্তাক্ষেত্রের কখ। | কর্ণক্ষেত্রে বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় 
ব্যায়াম-্ভূমি স্থাপন করিয়া ছাজনের আহ্বান করা হইত। লেম্ানে 
ব্যায়ামশিক্ষার সঙ্গে লঙ্গে খবদেশ ধেমোনীপন্ক বগা চচ্চা ও স্বীত্, 
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ম্যাটদিনির আত্মজীবনী, যোগেন্দ্র বিভ্যাভৃষণের পুস্তকাবলী ও দেউন্করের 
' দেশের কথা” পাঠ, শ্বদেশী কাপড় ব্যবহার, শিবাজি, প্রতাপাদিত্য ও 
সীতাবরাম উৎসব, বন্দে-মাতরম সজীতের প্রচলন ইত্যাদি অনুষ্ঠান হইত । 
এইসব আখড়ায় স্থানীয় শিক্ষক বা যুবক উকিল ব1 অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোক 
চালক হইতেন। এইসব বৈপ্রবিক কেজ্জই বজ-ভঙ্গের সময়ে ত্বদেশী- 
আন্দোলনকে অন্তরাল হইতে চালাইয়াছিল কিন্ত তৎকালে এই সব 
কেন্দ্র স্থাপন করা বড সহজ কাজ ছিল না। তংকালে দেশের সেব। 
ও দশের সেবা একট] হান্তোদ্দীপক দৃশ্ট ছিল,-_-“ভারত-উদ্ধার”” একটা 
ঠাট্টার সামগ্রী ছিল । (১) দেশের মাথার উপর উকিল, ব্যারিষ্টার ও 
“মাননীয়ের” দল নেতা সাজিয়! দেশটাকে অগ্রসর হইতে দিতেন ন]। 
কিন্তু একথ' নিরপেক্ষ লোকাদ্দগকে ত্বীকার করিতেই হুইবে যে, বঙ্গের 
ও ভারতের রাজনীতিক শোত ঘ্বণিত ও নগণ্য তথাকধিত অশিক্ষিত 
ও অদ্ধ-শিক্ষিত মজুর (পাঞ্াব) ও ছাজের দল (বিশেষতঃ বে) 
আত্মত্যাগের ঘার] ওলট.-পালট, করিয় দিয়াছে । 


বিপ্লব-শ্রেণীর লঙ্গণ 


কর্ম বতই শক্ত হউক বিপ্লবপন্থীরাও নাছোড়বান্দ। হইয়। উঠিয়াছিলেন 
এবং নিজেদের কন্মের প্রভাবে বঙে ও তাহার বাহিরে কেন্দ্র স্থাপন! 
করিয়াছিলেন । বিপ্লবপন্থীদের প্রধান চে! ছিল ছাত্রবৃন্দ ও বাবুর দলকে 
বিপ্লবপন্থীর অনুগামী করা ও স্থবিধা হইলে রাজরাজড়ার দলকেও 
বিপ্রববাদী করা। কিন্তু এই চিত্ত! কাহারও মাথায় তখন উদয় হয় নাই 
যে, কেবল বাবুর দলকে ভয়ে ত্বাধীনত! লমরের কি স্থবিধ] হুইবে। 

১৯৯২--১৯১৬ থৃষ্টাৰ পধ্যস্ত বৈপ্লবিক কন্ঁ কেবল বাবুর দলই 
বিধব করিবার চেষ্টার নিয়োজিত করিয়াছিল, ফলে সমড়ই ভন্মে 
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প্ৰতাছতিতে পরিণত হইয়াছে ! আসল কথা,তখন আমর!কেহুই বুঝি নাই 
“বিপ্রব” অর্থে কি বুঝায় এখনও অতিঅল্ল লোকেই একথার অর্থ বুঝেন )। 
বিপ্লব অর্থে কোন প্রকারে ইংরেজ তাডান নয়-_-এ কথা খুব অল্প বিপ্লব- 
বাদীই আজ পধ্যস্ত বুঝিয়াছেন। বিপ্ববাদীর1সকলেই বুর্ভবোয়া বংশোস্তব। 
গরীব ও তথাকথিত নিয়শ্রেণীর লোকের প্রতি ঘ্বণা কর! বুজেপীয়া- 
শ্রেণীর অস্থিমজ্জাগত স্বভাব । নিয়শ্রেণীর লোকের। কোন হিসাবের 
ভিতরেই আসে না। তাহাদের ডাকিলেই কুকুরের ন্যায় আসিবে ও 
বাবুদের কথায় ইংরাঞ্জ মারিবে--ইহাই আমাদের দেশের বুর্জোয়। দর্শন- 
শান্জ। তংপরে ইংরাজ তাডাইলেই আমাদের উকিল, ব্যারিষ্টার ও 
ডাক্তার দল এবং ছাত্রদের মধ্যেযাহার] উকিল, ব্যারিষ্টার হইবার আশ 
বাখিতেন এইসব লোকেরাই ত রাজত্ব করিবেন, অতএব ছোটলোকদের 
জন্য কে মাখা ঘামার় ! অর্থাৎ ভারতের রাজনীতি যেমন।বুজোঁয়াগলের 
মধ্যে নিবদ্ধ, বিপ্লববাদও দেই প্রকার আঞ্জ পর্যন্ত বুগ্দেয়াদলের মধ্যেশ 
আবদ্ধ হুইয়৷ বহিয়াছে। সেইজন্য নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের বাণ্ছবে 
নিরীক্ষণ করিবার সময় ব৷ ইচ্ছা কাহারও হয় নাই। 

যে কারণেই হুউক চাষী, কৃশী, মজুর, দোকানী, পশারি ইত্যাদি 
যাছাদের গণশ্রেণী বল। যায় তাহাদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার কর! আজ 
পর্য্যস্তও বঙ্গে বা ভাবতে হুয় নাই। ইহাই ভারতীয় বৈপ্লবিক সম্প্রদায় ও 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের বৈপ্লবিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। 
বৈদেশিক বৈপ্লবিকপন্থা। গণ-'শ্রণীর মধ্যে আবদ্ধ অর্থাৎ শ্রমজীবীদের মধ্যেই 
আবন্ধ। বিপ্লব অর্থে তাহারা বুঝেন, সমাজে এই প্রকার পরিবর্তন করিতে 
হইবে বে, যে জন্য সমাজ প্রপীড়িত হইতেছে তাহার মুল যেন দূরীভূত 
নয় অর্থাৎ সমাজে মন্ুষ্যের সামাজিক, অর্থনীতিক সামঞ্জস্য ও সাম্য 
সংস্থাপন ফলার নাম বিপ্লব । 
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কারণ এই সায্যের অভাবেই মান্ুঘ অত্যাচারিত ও প্রগীডিত হয়। 
অবশ্য ইতালিতে বিপ্লবের সময়ে এই প্রকার সাম্য স্থাপিত হয় নাই, ইহ! 
সত্য কথা। এই সাম্যের অভাবেই ইতালিতে বিপ্রববাদ মাজ পর্যাস্তও 
শেষ হয় নাই, এবং ইহাও সত্য যে তথায় আজ পর্যন্তও 
ম্যাট*সিনির মতবাদও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহার “ঈশ্বর ও জন- 
সমূহ * মতবাদানলম্বী সমাজ কাণ" মার্স কল্পিত গণবাদ প্রতিষ্ঠিত সমাজ 
ন1 হইলেও বুজেশয়ার স্বার্থযুক্ত সমাজ নয়। ইতালিরবিপ্লব সামাজিক বিপু 
” হইলেও ম্যাট সিনি শ্রমজবীদের সঙ্গে বরাবর কার্য করিয়াছিলেন । 
তৎ্পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বে ইউরোপে বিপ্রবের ঢেউ বহিয়া 
গিয়াছিল তাহা বুর্জোয়া টিমোক্রাটদের হারা পরিচালিত হওয়াতে 
সামাজিক বিপ্লব না হইলেও সামস্ততস্ত্রের বিপক্ষে পরিচালিত 
হইয়াছচিল। আর ফরাসী বিপ্লব সমাজের অর্ধেক ওলটপালট করিয়াছিল, 
এ বর্তমানে রুধিয়ার বিপ্রন সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ওলটপালট করিষ। 
দিয়াছে । এ হিসাবে আমাদের বিপ্লববাদ কি নৃতন আদর্শ ও চিস্তাআোত 
লোক সমাজে দিয়াছে? জমার হিসাবে দেখি কিছুই নয়। ভারতীয় 
বিপ্রববাদীব। সামাঞ্জিক বা অর্থনীতিক মতবাদ (10510 ৬16) সাধারণে 
দিতে পারেন নাই; সমস্ত কর্ধটাভূয়ার উপর চলিয়াছিল বলিয়াই ধেশয়ায় 
পরিণত হইল । তবে এম্থলে ইহা! উল্লেখযোগ্য যে, স্থানে স্থানে বিপ্লবী 
যুবকের! জনসেবা কর্মে ( 9০০18] 9672০৩ ) নিজেদের নিয়োজিত 
করিতেন এবং যেস্থলে বৈপ্লবিক সমিতির শাখা স্থাপিত হইয়াছিল সেই 
স্থলে যুবকবৃন্দের মধ্যে নতিক আদর্শের উন্নতি হইয়াছিল । 

১৯১২--৪ বা ৫ থৃ্টাৰ পর্যস্ত কলিকাতাই গুগ্র“সমিতির প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। সত্যের! মধ্যে মধ্যে প্রচাত্ কর্ধের জন্তু বাহির হইতেন। 
একবার জনকতক গেরুয়া পরিয়! বাছির হুইফাছিলেন | বিভিন্ন জায়গায় 
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যাইয়া প্রচার করা, লোককে স্বমতে আনয়ন করা, তথায় সাধারণের জন্ত 
একটা ব্যায়ামাগার স্থাপন করা ও একট গ্ুপ্ত-কার্ধ্য নির্ববাহইক কমিটি গঠন 
কর। প্রচারকের কণ্যছিল। () এই সময়ে ছাত্রভাগ্ডার নামক স্বদেশী 
দোকান আমাদের যুবকদের ছার! স্থাপিত হয়। ত্ব"্দশী-আন্দোলনের সময়ে 
পূর্বব ও উত্তর বঙ্গের প্রত্যেক সহরে সমিতির শাখ' স্থাপিত হয়। বিপ্লব 
সমিতির প্রধান কর্মক্ষেত্র পুর্বব ও উত্তর বে ছিল। পশ্চিম বজ সর্ব্ধ বিষয়ে 
চিরকালই অন্ুর্বরা। তৎপন্রে “যুগান্তর” কাগজ বাহির হওয়াতে নানা 
কারণে বাজারে নানা প্রকারের আজগ্রবী গল্প বাছির হইয়াছিল । লোকে 
আমাদের দলকে, রবিবাবুব “ত্বদেশী-সমাজের” আন্দোলনকে ও চরমপন্থীর 
দলকে একদল ভাবিত ও সেইজন্য নানাপ্রকার গল্পেরও স্যট্টি হইয়াছিল । 
উদ্বাহরণম্বরূপ এখানে একটি গল্পের উল্লেখ করিতে চাই । একবার এক 
ভদ্রলোক আমাদের আফিসে আসিয়] নির্জনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। 
জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন আমি যদি ত!হাকে শ্বজাতি বলিয়া বিশ্বাস করি 
তবে এই কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে চান, “ইহ! সত্য কিনা যে 
বঙ্গব্যাপী একট। বৈপ্লবিক সমিতি আছে এবং তাহার ১৬ জন প্রচারক 
দিবারাযে সমস্ত দেশ ঘুৰিয়া বেডাইতেছেন ও ্থবোধ মঙ্লিক দেই সমিতির 
কোষাধ্যক্ষ |” আবার অন্তর্দিকে অন্ত কথাও শুনিয়াছি। ১৯০৭ 
ধৃ্টাবে আমার পরলোকগত শ্রন্ধাম্পদ বন্ধু ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন 
মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া আমার সহিত দেখা হুইলে বলিলেন, 
“্রীনেন্্র বার আমায় বলিলেন যে, উপাধ্যায় বরঙ্ধবান্ধব একটা জেকুইট্‌, 
এই ছোড়ারা তাহার তালে নাচিতেছে।৮ ইহার অর্থকি তাহ! লোকে 
সহজেই বুঝিতে পারেন। শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয়কে আমি ভালকপপেই 
'বনিষ্ঠছাবে জানিতাম। সেইজভ এই কটাক্ষে জঙ্গেপ করি নাই এবং 
এই কথাও সত্য যে আমুরা কখনও ভীঙার তালে নারি নাই। এদের 
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উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত নানা কারণে বনু অগ্রেই আমার সহিত 
আলাপ পরিচয় ছিনল। তিনি অগ্রে বিপ্লবী ছিলেন না অথবা স্বেপ 
মত প্রকাশ করিতেন না। ““সন্ধ্য1” পত্রিকা প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব 
হইতেই আমর! এক বৈপ্লবিক পত্রিকা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে- 
ছিলাম, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে নেতাদের আন্থকুল্যের অভাবে তাঙ্া 
কর্মে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। পরবে আমাদের “ষুগাস্তর' কাগজ 
বাহির হইবার বছ পরে রাজনীতির চর্চা উপলক্ষে আমার সহিত তাহার 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, শেষে তিনি বিপ্লবমতাবলম্বী হুন। তাহার ফলে 
একবার “সন্ধ্যা” ছাপাখান! হইতে আমব! ইংরেজিতে “সোনার বাঙ লা” 
ম্যানিফেঞ্টো গুপ্তভাবে ছাপাইয়া লইয়াছিলাম। তিনি এই বঙ্গব্যাপী 
গুধধ-সমিতির সংবাদ জানিতেন না, সেইজগ্যই একবার তিনি ও তাহার 
এক বাল্যকালের বিশ্বস্ত বন্ধু (১) আমায় বলিয়াছিলেন, “ভূপেন, 'তামাকে 
ভিতিম্বরূপ করিয়া আমরা এক বৈপ্লবিক গ্রপ্ত-সমিতি করিতে চাই ।* 
অবস্থা এস্কলে উল্লেখযোগ্য যে তাহার আশেপাশে অনেক বৈপ্রবিক 
যতাবলম্থা যুবকও ছিল। 


বিগ্লাববাদী ও অসাম্য ছলসমূহ্ 


এই ঘটনাগুলি এস্থলে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, তৎকালে 
সাধারণে কংগ্রেস-বিযোধীদলসমূহকে একদল বলিয়া ধরিয়া লইতেন। 
কিন্ত ধাহারা পুত্খাজপুত্খরপে সব নিরীক্ষণ করিতেন তীহার। স্পষ্ট পাথক্য 
দেখিতে পাইতেন । বথা,--উত্তর-বঙ্গের কোন এক প্রধান ও বিখ্যাত 
উকিল ( সেই জন্ত এক বড় নেত1) কলিকাতায় কংগ্রেসের সমগ্ধ আপিয' 
পার্থক্য বুঝিয়! বলিরাছিলেন, “যাহা! ছু হইতে এক শিবির বলিয়। 
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পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিকটে পর্য্যবেক্ষণ কৰিলে বিভিন্ন তাবু বলিয়' 
বোঝ! যায় ।” (১) ইহাতে অনেক সময় আমাদের কার্ষের অস্থবিধ! হইত । 
কারণ, সাধারণের সম্মূথে খাডা! করিবার মত নামজাদা লোক কলিকাতায় 
আমাদের তখন ছিল ন1। ব্যারিষ্টাবের দলের বাহার! আমাদের সমিতির 
পাগ্ডাগিরি করিতেন, তাহারা কেহই তখন বিশেষ নামজাদ। ছিলেন না 
এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ '“রক্তহান বিপ্লবের” সর গাহিতেন ও 
“গরম” দলের 'পাগ্ডাগিরি” করিতেন । €২) এস্থলে বৈপ্লবিক সমিতি ও 
চরমপন্থী দলের সম্পর্ক বুধাইতে চেষ্টা করিব। পুরাতন চরমপন্থীর 
দল বলিলে ইহা বুঝাইত যে+ কংগ্রেসের মডারেটদলের বা ভিক্ষাবাদী 
দলের বিপক্ষবাদী হইতে মায় উৎকট ধ্প্রবিক পর্যস্ত সকলেই চরমপন্থী 
দলের লোক ছিলেন। তৎকালে বিপ্লবীদল বলিলে কেবল ছোকরার 
দল বুঝাইত না, মফঃম্বলের বেশীরভাগ রাজনীতিজ্ঞ চরমপন্থী বৈপ্লবিক 
সমিতির সভ্য ছিলেন ব1 সহান্ভূতিসম্পন্ন ছিলেন । তখন চেষ্ট। হইতে- 
ছিল ( অবশ্ত একথা বলিতে পার ন1 যে জ্ঞাতসারে হইতেছিল ) চরম- 
পম্থাবাদকে বিপ্রববাদের বাহিরের খোলস করিয়া কার্য করা । চরমপন্থী 
দলের ভিতবে ভিতরে বিপ্লববাদীর দ্বল নিজেদের সংগঠন গডিবার চেষ্টা 
করিতেন। জনসাধারণের সম্মুখে শ্বাতন্ত্য বা স্বাধীনতার বা স্বাধীনতার 
আদর্শ দিবার জন্য একটা! প্রকাশ্য দলেরও দরকার । সেইজন্ বিপ্লব- 
পন্থীরা! চরমপন্থী দলের পুগ্টিসাধন করিতেন । কিন্তু একথা বলিতে 
পারি না যে অন্ততঃ বছে এ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল । শুনিম্বাছি 
অন্য প্রদেশে অনেকস্থলে রাজনীতিক চরমপস্থা বিপ্লবপন্থার বাহিরের 
আবরণম্বরূপ কাধ্য করিয়াছে। সেইঞ্জন্ত বিপ্লববাদ তথায় তরুণবযক্ক 
যুবকদের হস্তে স্তস্ত হয় নাই এবং অন্তপক্ষে ইছাঁও দত্য যে নেই 
কারণে বিপ্লবপন্থ1 অন্তান্ত প্রদেশে বিশেষভাবে প্রকট হইতে পারে নাই । 
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আমার মনে হয় ছূর্তাগ্যক্রমে বঙ্গে এই ছুই পশ্থীর! একার্গীভৃত 
হইয়া কার্ধ্য না করার জন্য শ্যাতস্ত্য* মতবাদ আন্দোলনের ক্ষতি হইয়াছে। 
প্রথমতঃ বাঙ্গালায় চরমপস্থীদের নেতা হইলেন, জনকতক পেশাদার 
গলাবাজী-করা রাজনীতিক পুরুষ। ভারতবাসীদের যে প্রকার সংস্কার 
তদন্ুযায়ী তাহারাও ভাবিতেন যে হুজুগ করিয়া! ও গলাবাজী করিযাই 
তাহার! কার্ষ্যোদ্ধার করিবেন । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিপ্রব-সধিতির 
সংবাদ বাখিতেন বটে কিন্তু তাহা নগণ্য বলিয়াই যনে করিতেন । 
তাহার! বোধ হয় মনে করিতেন বে তাহাদের গলাবাজীর জোরেই ইংরেজ 
তাহাদের ম্বরাজ “2060105010৮ বা “হোমরুল' দয়া দিবেন । (১) 
মডাবেটদের সঙ্গে ঝগডা কর। ছাড। তাহাদের রাজনীতির আর দৌড ছিল 
না, হয়ত ভবিষ্যতেও কিছু গঠিত হইত ন!। বিপ্লবপস্থীর1 কেবল গোপনে 
কার্ধ্য করিয়াই কত কি করিবেন ? দেশব্যাপী কার্য করিবার জন্ত কে কত 
টাকা দিবে? ন্বাধীনতাবাদকে জনসাধারণের সম্মুখে ধরা তখন সম্ভবপন্র 
ছিল না। হয়ত কিছু নরমভাবে দা করাইলে সাধারণে সাহস কিয়! 
সহাচভূতি দেখাইত, কিন্তু দলবদ্ধ হুইয়! কাধ্য কর! যে এই পেশাদার 
নেতাদের পক্ষে অসম্ভব ! কারণ সর্ব কন্মের নেতা এই উকিল ও পেশাদার 
বক্তার দল তাহাদের এই পরম স্থযোগ অনুযায়ী ব্যবসায় ব্যতীত আর কিছু 
বোঝেন না! এই প্রকারের লোকেনা আজ পর্যন্তও বুঝিতেছেন না বে, 
জনসাধারণ সম্পর্কার কোন কাধ্যের পশ্চাতে এক শৃঙ্থলিত জমাট শক্ত 
ন। থাকিলে তাহ! সফল হুইঘার সম্ভাবনা নাই। ইহারা বক্তৃতাতেই 
দেশোস্ার করিতে চাহেন। এই কারণে বঙ্গে আজ পর্যন্ত বখার্থ 
জাতীত় নেতার উদ্ভব হয় নাই। এইজন্তই বাম্‌লে ম্যাকভোনাজ্ড আক্ষেপ 
করিয়। বলিয়াছেন, “বাঙ্গালী ধদি নেতৃত্ব করিতে জানিত তবে ভারতের 
রাজনৈতিক ইতিহাস অল্প লনয়েই পরিবতিত হইত ।” এই কারণেই 
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বিপ্লববাদীরা চরমপন্থীদের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলেন ও পরে 
নিজেদের কার্ধ্য সম্পূর্ণ পৃথকৃভাবে করিতে লাগিলেন। আমি বতদ্দিন 
দেশে ছিলাম জানিতাম যে, আমর এই বক্তৃতাবাগীশদের শ্রদ্ধা করতাম 
না। ইহার কারণ গলাবাজী ছাড। ইহাদের কোন গঠনশীল কর্ধপদ্ধতি ছিল 
না) বরং অনেক সঙ্কটের সময় মডারেটদের নিকট হইতে আমর সাহায্য 
প্রাইয়াছি। (১) এই বিভে্দের বিষময় ফল এই হইল যে, চিস্তাশীল ও প্রধান 
খ্যাতনামা! নেতার অভাবে বিপ্লববাদীর1 জনসাধারণের হাদয়ে নিজেদের 
গ্রাথত করিতে পারেন নাই। তৎপরে নিজেদের দল হইতেও তাহার] 
এমন চিন্তাশীল ও খ্যাতনাম! ব্যক্তির উদ্তব করিতে পারে নাই, ধাহাকে 
বা যাহাদের দেশের সাধারণের সম্মুখে দীড করাইলে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে পার1 যায়। এই জন্যই বিপ্লবপন্থীর। ''আযানাকি” 
নামে আখ্যাত হইলেন ও তীহাদের কার্য গুপ্তভাবে নিবন্ধ থাকিয়' 
সাধারণের বা জনসজ্ঘের চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
নাই। ফলে, পরে গুপ্ত বিপ্লব-সমিতি প্রকাশ্যে সাধারণের সহানুভূতি 
ঘা সাহাধ্য না পাওয়ার এত ভিত্তিশূন্ত হইরাছিল যে ১৯১৬ খৃষ্ঠাবে 
অকুতকাধ্যতার ফলে উহা আকাশে বিলীন হইয়া গেল। এক 
কথায়, বঙ্গীয় বিপ্লববাদের প্রধান ছূর্তাগ্য এই যে, ইহার মধ্যে সর্ব 
সাধারণের পরিচিত কোন শ্রদ্ধাম্পদ নেতার উত্তব হয় নাই। অবশ্য এ 
স্থগ্গে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের কথা বলিতেছি না--ধিনি 
বছদিন হইতে বঙ্গত্যাগী হইয়াছেন । ভারতের ভ্তায় স্থিতিশীল দেশে 
বিপ্লববাদের ক্রমবিকাশ €বপ্লাঁবক গতিতে হইয়াছিল এবং প্রথম 
হইতেই গতর্ণমেন্ট ইহ ভাঙগিয়া দিতেছিল। (২) সেইজভ বোধহর বিছু 
বর্শনশাছ বা চিস্তাশীল ব্যর্ডি উদ্ভব হইবার হথধোগ পায় নাই। 
ইউয়োপে বিশ্লধধাধেতয উৎপত্তি এন্তত্কাবে হয়। তথায় প্রথমে 
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কোন চিস্তাশীল ব্যক্তি বৈপ্লবিক দর্শনশাছা প্রণমষন করেন। পরে 
তাহার শিশ্বৃন্দ তাহা কর্মে পরিণত করিবার চেষ্টা করে। যথা, ফ্রাঙ্গে 
এনসাইক্লোপেডিষ্টের দল ও রুধে, জার্মানীতে কার্ল মান, রুষে 
বাকৃনিন, ক্রপট্কিন, প্লেখানফ, ইত্যাদি । তবে ম্যাট সিনি ইটালির 
অতীতের বিপ্লবীদের কারধ্যের শেষ সময়ে আবির্ভাব হুই্য়াছিলেন ও 
নিজে একটি দার্শনিক মতবাদ সাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন এবং তাহা 
তাহার শিষ্ের1 কাধ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আর 
আমাদের সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল ও কল্পনাপ্রবণ 
বাঙ্গালীর হস্তে তাহা পড়িয়৷ তডিৎগতিতে অন্ত রাস্তা ধরিল। দেশের 
তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগের সঙ্গে ভারতীয় 
বিপ্রববাদের সম্পর্ক বডই কম ছিল। আমাদের “ন্যাশ্ঠানাল্স্ম”ও বিদেশ 
হুইতে আমদানী এবং “টেররিসম*ও বিদেশ হইতে আমদানী । (১) 
সেইজন্ই জনসমাজ হইতে বিপ্লববাদ বরাবর দরে ছিল। 

আমাদের বৈপ্রবিক কাধ্য যখন পূর্ণতৈজে চলিতে লাগিল সেই সময় 
জনকতক লোক আমাদের দলের মধ্যে আপিয়। পডে। তাহাদের কার্ধা- 
কলাপ বাঙ্গালীর সম্পকীয় ভারতীয় বৈপ্লবিক ইতিহাসকে চিরকালের জন্ত 
কলম্বমণ্তিত করিয়া! দিয়াছে । ইহাদের একজনের নাম নবেন্্রনাথ 
গোস্বামী । ১৯০৬ খ্ুষ্টাকের গ্রীষ্মকালে গোস্বামী আমার কাছে 
জআাসে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার বাডীতে আসিয়া আমাদের কোন 
এক পশ্চিম বঙ্গের নেতার (২) পত্র আমার হচ্ছে দেয়। তাহাতে তিনি 
গৌোস্বামীত পন্বিচয় দ্রিয়। লিখেন যে ইহাকে তিনি মন্ত্দীক্ষ। দিয়া দলতৃক্ত 
করিয়াছেন, কিন্ত গোস্বার্দী কেবল গুধকখা জানিতে চায়। লেইজন 
তিনি কি হষ্জিবেন তাহা ঠিক করিতে না পান্িরা আবার কাছে 
পাঠাইয়াছেন। গৌখামীক পঙ্গে কখা কহিয়া বুঝিলাম বে কাট 
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কাচা হুইয়াছে। অল্লদিনের পরিচয়ে তাহাকে গুধ দলে প্রবেশ করান 
উচিত হয় নাই! ব্যাপারটা এই, আমাদের মফংহ্বলের কম্মীর! এ 
সব কর্থে তত পাকা নন। কি করিয়৷ দল পু্টি কর! যায় ইহার 
চেষ্টাই সকলে করেন। তারপর ধনাঢ্য ঘরের ছেলেকে দলভূক্ত করার 
লোভ যে এইস্থলে ছিল ন৷ তাহা আমি অন্থীকাপ্র করি না। গোস্বামী 
বলিল যে, সে আমাদের যুগান্তর আফিসে গিয়াছিল। সেখানে আমাকে সে 
পায় নাই। সেজন্ত আমার বাডী আপিয়াছে। কথায় কথায় বলিল 
যে, সে যুদ্ধবিছ্া শিক্ষা করিবার অন্য আমেরিক! যাইতে প্রস্তত, ত্বদে"- 
আন্দোগনে যোগদান করিয়াছে বলিয়া তাহার পিতার সহিত তাহার 
বনিবনাও হইতেছে না! ইত্যাদি । আমি সমস্ত শুনিয়। তাহাকে দ্বিতীয় দিন 
আমার বাডীতে আনিতে বলিলাম; কারণসেইদিনই আমান কোন সহযোগীর 
সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া! দিব। তৎপরে আমি ষুগ্নাস্তর আফিসে যাই । 
সেখানে অবিন1শ বলে, “একটা লোক তোমাকে খুঁজিতে আসিয়া ছল। 
তাহাকে পুলিসের গোয়েন্দা ভাবিয়। ভাগাইয়। দিয়াছি !” হায়রে, এইটে 
বদি প্রথম হইতে সত্য বলিয়! বুঝিতাম ! আমি হাসিয়া! বলিলাম যে, সে 
অমুকের পত্র লইয়! আমার কাছে আসিয়াছে, সন্দেহের কারণ নাই। 
দ্বিতীয় দিনে আমার বাডীতে গোসম্বামীর সঙ্গে বারীনের আলাপ করাইয়া 
দিলাম। গোস্বামী আলিপুরের মোকদমায় বলিয়াছিল, “অরবিন্দই 
আমাকে বারীনের সঙ্গে আলাপ করাইয়। দিয়াছে” ইহা! সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । 
এই সময়ে গোস্বামী আমাদের সঙ্গে আমেরিক। যাইবার চর্চ1 কনে ও শেষে 
বলে, “আমি চোখে ভাল দেখিতে পাই না, লড়াই শিখ! আমার দ্বারা 
কৃইবে না, আমি আমেরিকায় বাইব না!» প্রথম দিন আমেবিকায় বাইয়া 
কড়াই শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ বাগ্র আান্স দ্বিতীয় দিন তাহার সে ইচ্ছা 
চলিক্ব! গেল! বোধহয় তাহার ছুই দিন বাধে সে আমাদের আফিসে আসিয়া 
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বারীনের সঙ্গে ফুস্‌ ফুস্‌ করিয়] কথা কছে। তাহার ফলে বারীন আমার 
বলে, “দেখ, গোম্বামীর সঙ্গে তাহার বাপের ত্বদেশী ব্যাপার লইয়া ঝগডা 
হইয়াছে; দে আর বাপের বাড়ীতে থাকিতে পারে না, আমাদের 
আফিসে থাফিতে চায়, তুমি কিবল? আর এখানে থাকিলে লোকটা 
আমাদের হাতে থাকে” ইত্যাদি। আমাদের আফিসে গোস্বামীর 
আগ্তানা লইবার ইচ্ছায় আমার লায় দেওয়ায় সে তথায় আসিয়। 
অধিষ্ঠান হইল । গোস্বামীর সন্্রে আমার কখন ভাল মেশামেশি হুয় 
নাই অর্থাৎ তাহার কঙ্লিকাতার বকাটে ছোকরার চাল চলন দেখিয়া আমি 
তাহার কাছ হইতে দূরে থাকিতাম, কিন্তু বারীন তাহার সঙ্গে যেশামেশি 
করিিত। পরে সে নাকি বারীনের কাছে আত্ম-্জীবনী বিবৃত করিয়াছিল 
যে, সে বকামির চুড়ান্ত করিয়াছে কুৎসিৎ ব্যায়রামগ্রস্ত হইয়াছিল ও 
তাহার পিত1! তাহাকে ত্যজ্যপুত্স করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু 
এক্ষণে তাহার সে সব ছুনীঁতি দুর হইয়াছে । সে প্রবৃত্তিমার্গের চূড়ান্ত 
করিয়। এক্ষণে নিবৃতিমার্গে আসিয়াছে ও পূর্ব দুকর্মের জন্য বিশেষ অস্থতপ্ত, 
বাকী জীবনট। সে স্বদেশের কার্ষোে মতিবাহিত করিতে চায়। এই প্রকার 
চরিজ্রের লোককে আমাদের গুধ-সমিতিতে সভ্য করার ইহাই প্রথম 
দৃ্টান্ত। তবে এইস্থলে ইহা! তাহার বিগতচরিত্র বলিয়া আমরা 
তাহাকে মাপ করিয়া লইয়াছি। আমরাও ইহাকে 9:০1881 ৪0 
বলিয়। ভাল কার্য করিবার স্থযোগ এইজন্ত দিয়াছিলাম যে সে তাহার 
পূর্বের চালচলন তখন ছাড়িয়া দিয়াছিল। 

গোস্বামী আমাকে বরাবর বলিরাছিল ধেঃ পাশ্চমবঙজ্গের একজন 
5800915 191158:) তাছার বন্ধু । পরে বধন সে বিশ্বালখাতকতা কবে 
তখন এই ফথাট। আমার কানে বরাবয় সাজিত এঘং মনে আগ 
পর্যন্তও এই প্রশ্ন উদয় হয় যে, গোখামীর এই ছুই ধটগার যধ্যে কোম 


€চ্ 
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নিগৃঢ় লম্পর্ক আছে কি না! সাধারণের হয়ত বিশ্বাস, গ্রোম্ামী 
প্রাণের ভয়ে বা জেলের ভয়ে বিশ্বাসঘাতকত। করিয়াছিল । এ মতে আমি 
সায় দিই না। যতদিন যাইতেছে ততই জামার বিশ্বাস বাডিতেছে ফে 
গোস্বামী প্রথম হইতেই আমাদের দলে পুঁলিশ-গোয়েন্দাবূপে ঢুকিয়াছিল। 
বাহার! গোত্বামীর সহিত আলিপুর জেলে ছিলেন তীহারা আমার এ 
মতে সায় দেন না। আমি কেবল আমার মত এইস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম । 
এই বিষয়ে আমি কাগজে পত্রে কোন প্রমাণ দেখাইতে পারি না। 
আমার বিশ্বাস (01:0001968110191 ০6%8061906-এর উপর নির্ভর করে। 
সে প্রথম হইতে আমাদের দলের মধ্যে ঢুকিতে চায় এবং সকলকার সঙ্গে 
মিশিতে চায়। তাহার প্রথম বুলি হইল আমেরিকায় গিয়া যুন্ধবিস্া 
শিখিব, দ্বিতীয় দিনে সে বুলি বন্ধ করিল) তারপর হঠাৎ আমাদের 
আফিসে আস্তানা লইল ও “ভবানী-মন্দির” স্থাপনার অন্য টাদ1 তুলিবে 
বলিয়া সমিতির যাতব্বর লোকদের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। তাহার 
মতলব কেবল সব লোককে চেন? ও সব গ্রপ্ত-খবর জানা । তৎপরে সে 
বুলিও অন্তহিত হুইয়াছিল। পরে বারীনের সঙ্গে সে ফুস্‌ ফুস্‌ করিয়া 
ডাকাইতি করার গল্প ফাদিত। আমাদের দলে অনেক ব্যক্তি ছিলেন কিন্ত 
একমাত্র বারীন ছাডাআর কাহারও সঙ্গে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতাহ্য় নাই। 
তৎপরে দেওঘরে ও বুন্দাবনে গিয়। সাধুবেশে তাহার বিপ্লববাদ প্রচার 
করিবার সখ হইয়াছিল। এইসবজায়গায় গিয়াজনেকের কাছে সে জাবোল 
-তাবোল বকিয়াছিল । দেওঘরে কোন বিখ্যাত ও ধনী জধিদাতের কাছে 
পিয়া প্রকান্তে এই প্রকার আহাম্মফি করিয়াছিল। এই জধিঘার পরে 
আমাকে বনিয়াছিলেন,'আমি জাপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি যে এই 
লোকটা সন্দেহজনক 1”(১শেবাশেহি নে জার কাহারও সহিত মিশিতন! । 
বৃদ্ধাবন হইছে কিনা আপিয়া লে জার আঘাবের আফিলে খাকিত না» 
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হয়ত বাভীতে থাকিত। কেবল বারীনের কাছে আসির়! সে ভাকাইতি 
করার পরামর্শ করিত। গুপ্ত-সমিতির সকল সভ্যের সহিত তাহার আলাপ 
বা ঘনিষ্ঠতা হয় নাই,কেবল ““বুগাস্তর” সম্পফিতলোকদের সহিত আলাপ 
হইয়াছিল। এইজন্ত সকলকে সে ধরাইয় দিতে পারে নাই । ১) তবে 
আমরা তাহাকে দলভূক্ত করিয়াছিলাম ও বিশ্বাম কৰিতাম বলিয়া! কেহ 
তাহাকে অবিশ্বাসও করিত না। শেষে, দ্বেওঘরে গোত্বামীর বংশেক 
কোন লোক বাবীনকে ও আমাকে বলিয়াছিলেন “এই লোকটাকে 
আপনার! বিশ্বাস করিবেন না।” এই সছুপদেশে আমর! তখন 
হাসিয়াছিলাম। 

ভাগলপুর জেলেযখন আমি শুনিলাম যে গোঙ্খামী বিশ্বাসঘাতক হুইয়া 
সরকারী সাক্ষী হইয়াছে তখন আমি আশ্র্যাহিত হইয়াছিলাম। কিন্ত 
পরে পূর্বোক্ত সিভিলিয়ানের সহিত তাহার বন্ধুংতার কথা ন্মরণ হইল। 
তখন এই সন্দেহ মনে জাগর্রিত হুইল যে এই লিভিলিয়ান বন্ধুর প্ররো- 
চনাতেই কি সে দলে ঢুকে নাই? আমার মনে এই তর্ক উপস্থিত হয় যে, 
আমাদের যে-কেন্দ্রে সর্বপ্রথম নে দলভুক্ত হইয়াছিল সেই কেন্জের উপস্ব 
পুলিশ বডই উৎপাত করিতেছিল। হরত তাহার কর্ণটারী বন্ধু তাহাকে 
বঙ্গিয়াছিল, “ইহাদের ভিতয় চুকির়। দেখব্যাপার কি।” সেকেন্র্রের নেতা 
কাচা লোক। জমিদারের ছেলে দেখিস! তিনি তাহাকে শীজই দলভূক্ত 
করেন ও ফলিকাতান্ন আমার কাছে পাঠান । তৎপর সে একজন হইতে 
আর এক জনের সদে আলাপ করিতে লাগিল । সে গুপ-সমিতির বড় বড় 
পাণ্াদের কেবল দেখিতে ঢাহিত ও ওধ ব্যাপার জানিতে চাছিত। সে 
ঢুবিক্লাছিল হৃয়ত্ব সাধান্ত তথ্য বাহির করিত শেষে দেখিল ভীষণ 
ব্যাপার । তৎপরে গুনিয়াছি, তাহাকে ধজধিবার সয় পুলিশ তাছায 
সহি ভায়াত কয়েদীঘের হইতে পৃনক ব্যবরার ক্রি্াছিল। এইই 
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মনে হয়, বৈপ্লবিক গুপ্ত ব্যাপার জানিবার জন্ঠই সে গুধ-সমিতিতে 
ঢুকিয়াছিল। তবে পুরস্কারের কথা-_সে কথা সাধারণে কি করিয়া 
জানিবে ? পরে শুনিয়াছি, আলিপুর জেলে বখন প্রকাশ পাইল যে গোম্বামী 
সরকারী সাক্ষী হইবে তখন তাহাকে অনেক বুঝান হুইয়াছিল। তাহাতে সে 
উত্তর দেয় যে, সে মরিতে পারিবে না। আমার বোধ হয় তাহা ভাপমান্র। 
যে লোকটার এত উৎ্সাহছিলসে বিনানিধ্যাতনে বিশ্বাসঘাতকতা করিল, 
এইরূপ দৃষ্টান্ত বৈপ্লবিক ইতিহাসে লিখে নাই, বাঙ্গালাতেও ন।। যাহার! 
একবার করে, হয় তাহার! ভয়ে করে, নাহয় নিধ্যাতনেই করে। 

গোম্বামীর মৃত্যু-শান্তিতে নাকি ইউরোপীয় বৈধ্বাবকের! বাহবা 
দিয়াছিলেন। প্যারিসের সোসালিষ্ট (উপস্থিত কম্যনিষ্) মুখপত্র “20179 
116” নাকি লিখিয়াছিল, ভারতীয় বৈপ্রবিকের। বে প্রকারে শক্রপুত্ীর 
ভিতর থাকিয়াও রক্ষীবেষ্টিত বিশ্বাসঘাতক হ্বজাতিন্রোকিকে শান্তি দিয়াছে, 
তাহ জগতের বৈপ্রবিক ইতিহাসে প্রথম। 

গোত্বামীর চিজ বারা কখনও টপ্রবিকদের চরিক্রের সমালোচন] ব। 
বিচার করা যায় না। এখানে পরিষ্কার কিয়া বুঝান দরকার যে, 
বিপ্রববাদী ও বিপ্রবী এই ছুয়ের মধ্যে জনেক ব্যবধান। গোহ্বামী 
কিছুদিনের জন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহান্ব জীবন, 
চরিগ্র বিপ্লবীদের খ্বরূপ বুঝিবার কোন প্রকার মাপকাঠি নহে। 


কর্মের প্রসার 


স্বদেশী যুগের শেষাশেহি অর্থাৎ ১৯০৬--০৭ খৃ্টাযে আমাদের সমিতি 
বঙ্গের বাহিরে বিস্তৃতি লা করে, বাজগালার বৈপ্তবিক হাওয়া উড়িস্তায় 
শরিয়া বিশেষভাবে লাগে । »দেখন্রত বন্ছই সর্ধপ্রথমে উড়িব্যায় কার্য 
আরগ্ কতেন। তৎপরে বারীজ, ধতীজনাথ বক্য্যোপাধ্যার এবং অভায 
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তথায় যান। আমিও সে প্রদেশে তিন বাব যাই | উডিষ্যায় দলে দলে 
বাঙ্গালী । উডিষ্যাবাপী বাঙ্গালী ) উডিষ্যাভাসী যুবকের দল, মাষ্টার, 
উকিল, লেখক, ডাক্তার, জমিদার বড বড মঠের মোহাস্ত (১) ও 
উচ্চপদস্থ প্রবীণ ব্যক্তিরা আমাদের দলভৃক্ত হইয়াছিলেন বা সহানুভূতি 
দেখাইতেন। কটকের ব্যায়াম-সমিতি আমাদের দলের একটি বড 
ব্যায়াম-সমিতি ছিল। (২) একসময়ে কটক, পুরী, বালেশ্বর ও অন্যান্ত 
স্থানসমূহ আমাদের সমিতির কার্যের ফলে ম্বদেশী-আন্দোলন ও 
বিপ্লববাদে মুখরিত হইত। উডিষ্যায় যা-কিছু হ্বদেশী আন্দোলন তাহ! 
আমাদের দলের লোকের দ্বারাই সংঘটিত হইত। উডিঝ্যাবাসীর এত 
বৈপ্লবিক উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া আমর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিপাম। 
ইহার কারণ এই যে, পূর্ববঙ্গ ও উডভিষ্যা এই ছুই জায়গায় আমাদের 
বিশেষ কম্মক্গেত্র ছিল। এই সময়ে উডিয্যার “মালিক” সম্প্রদায়ের গল্প 
আমরা শ্রবণ করি । ইহা! একটি পুরাতন বৈষ্ণব সম্প্রদায়। (৩) সম্বলপুরে 
ককি-অবতারের প্রকট হইবার কথা ইহাদের শাস্ে লিখিত আছে। 
উডিয্যাতে আমর] ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, উডিষ্যার লোক 
স্বাধীনতাবাদকে বাালার লোকের চেয়ে শীন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। যে 
কারণেই হউক ।৪) উড়িষ্যায় আমাদের কার্য খুব বিস্ত:তিলাভ করে বিদ্ধ 
ইহা! যে অনেকটা “হুজুগ' মাত্র তাহা বোধগণধ্য হইয়াছিল তখন, যখন 
গবর্ণমেন্ট উডিস্তাবাসী ও ৫০210816৫ বাঙ্গালীদের , কেয়া) ডেপুটি ও সাব, 
ভেগুটিগিরি দেন । তখন একদল যুবক ধাহার! হ্বাধীনতা পন্থার পাগাগিতি 
কবিতেন তীভারা সরকারী চাকুরী লইয়া দল হইতে অস্তছিত হইলেন বা 
এই মতবাদ ভূলির? গেলেন। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে ইহাই মনে 
য় যে, উত্তর-পশ্চিম ও উড়িধ্য। ভৎকালে চিপ্তার জরমবিকাশেন কষে বজ 
হইতে পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাতে ছিল। ৩খকালে এইসব প্রধেশে ধন্মদ ও 
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সামাজিক সংস্কারের হুজুগ ছিল । বৃদ্ধের সংস্কারকের দলে ছিলেন 7) কিন্ত 
যুবকদের মন কোন প্রকারের সংস্কার দ্বাবা আবদ্ধ না থাকায় ত্বদেশী- 
আন্দোলনের মধ্য দিয়া শ্বাধীনতাবাদের বাণী শ্রবণ করে । কিন্তু তাহাদের 
চিন্তা-শক্তির স্থারিত্ব ও দ়তা না থাকায় সে মতবাদ দৃ়ীভূত হইতে পারে 
নাই, তাহা হুজুগে পরিণত হুইয়াছিল এবং যখন প্রধান প্রধান কর্মীরা 
ডেপুটি সাবডেগুটি হইল তখন বালকের দলআর কি করিবে ? প্রধান কর্ম 
দের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বোধহয় শেষে কর্মক্ষেত্রে ভাটা পডিয়াছিল। 

ইহার বাহিরেও বিথ্রববাদের ঢউ লাগে। স্থদুর দক্ষিণ-ভারত 
আমাদের কন্মের একটি বিস্ত ত ক্ষেত্র হইয়াছিল। ১৯০৬ থৃঃ আমাদের 
দলের শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস দক্ষিণ-ভারত হইতে জাহাজ লইয়াজাপানে 
যান । জলযাত্রা করিবার সময় তিনি তথাকার চিদাপ্থরম্‌ পিলাই নামক 
একটি উকিলের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সংশ্রবের ফলে তথাক়্ 
নান! প্রকার শ্বদেশী কম্মের অনুষ্ঠান হয়  ষথ! “ত্বদেশী িম নেভিগেশন 
কোম্পানী” ও অনেকব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি । এই সব কম্মের প্রধান 
নেতা! চিদাম্বর পিলাই মহোদয় কলিকাতায় আমাদের সঙ্গে দেখ! করিলে 
আমি তাহাকে ভিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম, তিনি কাহার ছারা এইসব কর্মে 
অন্কপ্রাণিত হইয়াছিলেন | তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, “তারক ব্রহ্মচারী (১) 
(তারকনাথ দাস এই নামেই জাপানে গিয়াছিলেন ।) বখন আমার বাডীতে 
থাকিতেন তখন প্রত্যহ তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে ন,-- 
“ভগবান যেন আমাকে দেশের কার্যে আত্মোৎসর্গ করিবার শক্তি দেন।, 
তিনি আমায় কিছু বলিতেন না। এই প্রার্থন! দেখিয়াই আমার মন 
বদলাইয়াছিল।” এই অঞ্চলের স্বদেশী ও স্বাধীনতামতবাদী কর্ম এই 
প্রকারে আর হয়? কিন্ত কি প্রকারে তা! ভানিয়া বায় ভারতের 
পিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সে বিবয়্ জানেন। 
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এইসব কর্মের সঙ্গে পশ্চিম-ভারতে আমাদের দল কর্মক্ষেঞ্জে বিস্তৃতি 
গাভ করিবার চেষ্টা করে । শ্বদেশী-আন্দোলনের আগে ইন্দ্রনাথ নন্দী 
প্রভৃতি আমাদের দলের কতিপয় যুবক মঠাজিক লন সঙ্গে লইয় বিহার 
প্রদেশে প্রচার করিতে যান। তাহার। গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক লন খ্বারণ 
স্বাধীনতাবাদ প্রগার করিতেন । ইহাদের সহিত বিহারের একটা পুরাতন 
ছত্রভঙ্গ বৈপ্লবিক দলের এক পাগ্ডার সহিত আলাপ-পরি5য় হয়। (১), 
তৎপরে “ভবানী মন্দির'” স্থাপন উপলক্ষে আমাদের জনকতকের বিহারে 
গমনের ফলে আরা, (২) বাঁকিপুরের সহানুভূতিসম্পন্ন উকিল, মাষ্টার ও 
ছাত্রদলের সহিত পরিচয় হয়। ইহার শ্বদেশী-আন্দোলন করিতেন 
এবং আমাদের কার্য্যের সহিত সহানুভূতি প্রদশন করিতেন। পরে 
মন্দিরের জন্য নগরের মাতব্বর লোকদের নিকট সহানুভূতি পাওয়া 
যায়। পশ্চিমে এই প্রকারে কার্ধযক্ষেত্র বিশ্তুতি লাভ কবে। 
উত্তর-পশ্চিমের বিভিন্ন সহরে আমাদের লোক মাষ্টারি করিতে গিয়) 
এক একটি ছোট খাট কেন্দ্র স্থাপন করেন ও ছাত্রদেপ মধ্যে শ্বাধীনত।- 
ৰাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহ? এঁতিহাসিক সত্য ষে, বিপ্লববাদ 
ছিন্দি বা হিন্দুস্থানী-ভাষীদের মধ্যে বিশেষভাবে ক্ষুত্তিলাভ করে নাই। 
কারণ জানিনা, হয়ত স্থানীয় লোকছার। প্রচার করান হয় নাই বলিয়? 
ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বিশেষ ফল লাভ হয় নাই অথবা তৎস্থানীয় ছাত্রবুন্দের 
মানসিক চিন্ত। তৎকালে বিপ্রববাদ গ্রহণ করিবার জন্ত প্রস্তত হয় নাই। 
এইস্থলে আমি ত্বদেশী-যুগের কথা বলিতেছি। ভবিষুতে কি হইয়াছিল 
ভাহ। আমি জানি না। চাইবাসার (সিংহভূম ) কোন ঘটন] হইতে এই 
অভিজ্ঞতাও লাভ কতিয়াছি যেকোন কোন িন্স্থানী ভন্রগোক নিজে, 
ব্যক্তিগতভাবে শ্বাধীনতাবাদী হইলেও বাঙ্গালীকে এ কর্ছে বিশ্বাস করিতে 
রাছ্দি হইতেন না। এর কারণ বাঙ্গালা .৮৫৭ খু্টান্বে ইংরেতকে সাহায্য, 
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করিয়াছিল। ইহা ছাডা উত্তর-পশ্চিমের গণশ্রেণীর লোক বা সিপাহীদের 
সহিত কথা কছিলে তাহারা বলিতেন, “আমর সর্বদাই প্রপ্তত কিন্তু 
'ভদ্রশ্রেণীকে অগ্রে জাগিতে হইবে ও আমাদের সাহাধ্য করিতে হইবে!” 
তাহার বলিতেন, “আমরা কুমার সিংহের দেশের লোক, আমাদের কাছে 
এ কথা নৃতন নহে, তবে ১৮৫৭ খুষ্টাব্বের মিউটিনির মতন আবার 
অকৃতকার্ধয যেন না হয়। কারণ বে-্সরকারী লোক তখন আমাদের 
সাহায্য করে নাই ।” কথাটা সত্য। বুথ বক্তপাত এবং নৃশংস হত্যা ও 
জুলুমের ফলে উত্তর পশ্চিমের জনসাধারণ ভয়ে দমিয়া গিয়াছে। 
আমাকে পরলোকগত পুরীর জগৎগুরু শঙ্করাচার্ধ্য বলিতেন, “বাবা, 
রক্তপাত, হত্য!ওঅত্যাচারের ছবি আমার চক্ষে আজ পধ্যস্তভাসিতেছে। 
'আবাব যেন সে প্রকার উৎপাত আমাদের উপর ন। হয় ।৮ 

উত্তর-পশ্চিমে আমর] যে প্রকার কৃতকার্য হই পাই, ছোট নাগপুরে 
তৎব্পিরীত হুইয়াছিল। বীচি ও ঠাইবাপার বাঙ্গালী ও বিহারী ছাদের 
মধ্যে অনেককেই পাওয়। যায়। রীাচি আমাদের বড একটি কেন্দ্র হুইয়া- 
ছিল। (১) বাশাচিতে একটি হিন্দুস্থানা পণ্টনের এক অংশ আমাবের ধলের 
সহিত সহান্থভূতি প্রদর্শন করে । (২) ছোটনাগপুরে কোন বিদ্রোছের নায়ক 
(৩) বীরশ। ভগবানের দঙ্গের তৎকাল ন নেতার ৪)সন্ধানে আমর ছিলাম. 
কিন্তু সাক্ষাৎলাভে কৃতকাধ্য হই নাই। বীরশ। ও তাহার স্থানীয় তৎকালীন 
নেতা খৃষ্টান ছিলেন । সন্ধান করিয়া শুনিয়াছিলাম যে নেতা মোহন সর্দার 
'অঙ্গলের মধ্যে থাকেন । তাহার সহিত আলাপ কর সম্ভব নয়। এই 
প্রকারে কোলদের মধ্যে কার্ধ; করা সম্ভব হয় নাই বটে তবুও দরকার 
হইলে কোলদের ক্ষেপাইবার আশা রাখিতাম ! 

হিন্দুস্থানী-ভাষীদের স্বিত ঘনিষ্টতার ফলে কলকাতায় জনকতক 
“বি্বাক্মী ছাত্রের সহিত বিশেষ খনিষ্টতা হুয়। (৫) ইহারা উৎসাহিত হইয়া 
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ভিন্দী-ভাষায় “যুগান্তরের” এক সংস্করণ বাহির করিবার পরামর্শ আমাদের 
সহিত করিয়াছিলেন এবং টাকাও উঠাইয়াছিলেন। এইজন্য প্রয়োজনীয় 
উদ্যোগও অনেকদুর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে মনে পডে না 
কি কারণে এই উদ্যোগ কার্যে পরিণত হয় নাই। হয়ত পুলিশের হাঙ্গামার 
জন্য ই এ চষ্টা স্থগিত হয়। 

এই প্রকারে বঙ্গের বৈপ্লবিক দলের পরিধি বিগ্ু-তি লাভ করে । ক্রমে 
আমব] পঞ্জাবের কম্মাঁদের সহিত পরিচিত হই। ১৯০৭ থুষ্টাবে ডাঃ হরি 
চরণ মুখাজী নামক একজন বাঙ্গালী ঘুগাস্তরের আফিসে আসেন । (১) 
ইহার সহিত আমার আগাপের সময় হান বলেন যে, পঞ্জাবে ইহার! 
জনকতক বড নেতার পশ্চাতে থাকিয়া কাধ্য আরস্ত করিয়াছেন। পঞ্জাবের 
সেই সময়ের রাঙ্নৈতিক গোলমালের নায়কেরাএই দলেরলোক। ইহারা 
দুভিক্ষাদিতে সাহায্য প্রভৃতি জনহিতকর কর্মেও ব্যাপত ছিলেন। অবশ্ঠ 
কংগ্রেস রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্ভাবে ইহারা গরমপন্থী ভেকধাত্ী। এই দলই 
পরে চন্দ্রকাস্ত চক্রবস্তীকে পঞ্তাবে লুকাইয়া রাধিয়াছিল ও শেষে 
আমাদের লোক বোস্বাইতে যাইয়া! তাহাকে জাহাজে চডাইয়৷ দেয়। 
চন্দ্রকান্ত আমার কাছে গল্প করিয়াছিলেন যে এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির 
বাদাতেই সে অজিত সিংহের সহিত মিপিত হইয়াছিল। জানি 
না, সুফি অস্বাপ্রসাদের ( ধাহাকে ইংরেজ যুদ্ধের সময় ইরাণে হত্যা করে 
বলিয়! জনরব আছে ) সহিত এ দলের কি সংস্পর্শ ছিল। কিন্তু গুণিয়াছি 
তিনি পঞ্জাবের সর্বপ্রথম বিপ্লবী। পরে অস্বাপ্রসাদৎ অঙ্গিত 
সিংহ ও হৃষিকেশ এবং আরও একজন পঞ্জাবী ধুবক ইরাণে পলাইয়া 
যান। ইহাদের মধ্যে হযিকেশ নামক যুবকটি আমার কাছে সমস্ত 
পলায়ন ব্যাপার বর্ণনা করেন। বখন অঙ্ধিত সিংহের সহিত এই বাঙ্গালী 
তক্রলোকটির অস্তরঞগতা ছিল ও স্থৃফির সহিত অজিত সিংহ পারন্ডে 
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পলায়ন করেন তখন বোধহয় ইহারা একদলতৃক্তই ছিলেন। 

এইরূপে বীর গগ্ত-বিপ্লবসমিতি চারিদিকে কার্যের প্রসার বৃদ্ধি 
করে। কিন্ত পরিথা যতই বৃদ্ধিপ্রাঞ্চ হইতে লাগিল, গভীরতা ততই কমিতে 
লাগিল। সমস্ত কণ্যঁকে কেন্দ্রীভূত কর] বডই মুস্কিল হইয়াছিল। প্রথমতঃ 
বাঙ্গালীকে কড়া নিয়মের ভিতর আনা যায় ন1। দ্বিতীয়তঃ, সভাপতি 
মহাশয় লাঠি ভাজা ছাডা আর কিছু বুঝিতেন না; কাজেই অন্থশালন 
সমিতি ছাড1 আর কোন কার্য্যের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল ন1। 
যে লোক তীহার তাবেদার থাকিতসে ই তাহারপৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হইত 
অথচ এই পৃষ্ঠপোষকতার মূল্য বিশেষ কিছুই ছিল না । আমরা আমাদের 
যুবক নেতা পাইয়াছিলাম । তবে যখন সমস্ত বঙ্গ হইতে অনেক নামজাদা 
উকিল, ডাক্তার ও জযিদারের দল সম্বাৎসরিক কন্ফারেন্দের সময় সম্মিলিত 
হইতেন তখনই শুধু সভাপতি মহাশয়নেতৃত্ব করিতেন । ১)আসলকথা৷ এই 
যে, আমর বঙে এমন কোন নেতা পাই নাই ধিনি সর্বপ্রকারের বৈপ্লবিক 
কম্মের কদর বুঝতেন এবং সর্ববকম্ম ও কম্মীদের নিজের হাতে লইয়া 
কেন্দ্রীভূত করিতেন। তবে ইনি প্রবীণ ব্যক্তি ও খঙের একজন 
প্রাচীন বিপ্রববাী এবং ইনি কংগ্রেসে নাঘ করিবার প্রলোভন ত্যাগ 
করিয়া সমস্ত জীবন এক মতবাদ স্থায়ীরূপে ধরিয়1 রাখিয়াছিলেন। 

ইহা ছইল বজের বিপ্লববাদের প্রাচীন ইতিহাস। কিন্তু শ্বনামধন্ত 
দক্ষিণাপথের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক ছিল? পূর্বেই বলিয়াছি বে, 
বঙ্গীয় বৈপ্রবিক সমিতি কাল্সনিক নিখিল ভারত সমিতির এক শাখা মাত্র, 
সেইজন্ত মহারাষ্ট্র সমিতির ভগ্রী। আমাদের বল হইয়াছিল যে 
যহারাইরীয়ের। সমস্ত ভারত লঙ্ঘবঙ্ধ করিয়াছেন ইত্যাদি কিস্ত কাজের 
বেলায় দেখা! গেল “কাকণ্ত পরিবেদন1 ” ভারতের বাহিরের মহাবাহীয় 
বিগ্যবীধের একথা ধলিলে তাহার! হাসেন ও বলেন, বরোদা হইতে 
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আনীত এই “আবাড়ে গল্প” তাহাদের অজ্ঞাত। বোধহয়, এককালে যাহা 
কিছু ছিল তাহ মহারাষ্ত্রীয়দের চরিত্রের সতর্কতার ভাব প্রবল বলিয়া ও 
ভাবপ্রবণতার অভাব বলিয়া! বাঙ্গালার ন্যায় বাহিরে ফুটিয়া উঠে নাই। 
তবে স্বাধীনতামতাবলম্বী তজ্জন্ত বিপ্রবমতাবলম্বী অনেকলোক মহারারীয় 
দের মধ্যে আছেন। ম্বাধীনত। মতবাদে দক্ষিণাপথ এক সময়ে শীর্ষস্থানীয় 
ছিল। মহারাষ্ট্রই এ বিষয়ে বাঙ্গালার পথ-প্রদর্শক। ধাহাই হুউক, 
মহারাষ্ট্রে ষে বাঙ্গালী বিপ্রবীর1 কম্মক্ষেত্র বিস্তার করেন নাই তাহার কারণ 
তাহা “তেলো মাথায় তেল মাখান” হইবে । প্রথমে আমাদেন দলপতিবা 
মহারাষ্ট্রের বিপ্লবকর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বডই সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ১৯০৬ 
থু্টাঝে তথ হইতে কোন এক বিখ্যাত নেতার পত্র লইয়া একজন ব্যক্তি 
বাঙ্গালায় আসেন এবং আমাদের সভাপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। (১) 
ইহার ফলে এবৎসরকাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে আমাদের তরফ 
হইতে ৬দেবব্রত বসু তাহাদের দলের নেতাদের।২)সহিতকাধ্যের আলাপ 
করেন ৷ পর বৎসর শিবাজী উৎসব উপলক্ষে মহারাস্্রীয় নেতারা কঙগি- 
কাতায় অসিয়৷ আমাদের দলের সভাপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন; এবং 
এই বৎসরের আমাদের সম্বাৎসরিক কন্ফারেন্সের পময় কেহ কেহ কথা 
তৃলিয়াছিলেন যে, ১৯০৬ খৃঃ জা তীয় কংগ্রেসে আগত মহারাহ্রীয় নেতাদের 
সহিত কার্য্ের আলাপার্দি করিবেন কিন্ত শেষে আমাদের মধ্যে ইহা! 
সিদ্ধান্ত হইয়াছিল বে আমাদের গুপ-সংবাদ তাহাদের দেওয়! হইবে ন1। 
বঙ্গের পুঁলিশশ্বিভাগে আমাদের দলের লোককে ঢুকাইবার ইচ্ছা 
বরাবরই ছিল। পরে দলের অনেক যুবকই ভেগুটটি, সাবভেপুটি, সাব- 
ইনস্পেক্টর ও পুলিশের অন্য-প্রকার কর্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন। ইহার! কি 
পরে বৈপ্লবিক কর্ধে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাষে সহায়তা করিয়াছেন ? 
এ সংবাষ আমার অজ্ঞাত । একবার এক ডেগুট ঘুবক আমায় লিখিয়া- 
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ছিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ জাত আছেন যে তাহার শ্রেণীর লোকেরা 
স্বদেশের বিষয় বিস্থৃত হয় কিন্ত তিনি সে মসলা হয নন, তিশি নিজের 
মন্ত্র ভূলিবেন না। জানি না তিনি তাহার মন্ত্র কতদূর স্বৃতিতে বাখিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত মধ্যে মধ্যে সাধারণ কোন কোন ঘটিরাম ডেপুটির ও গুপ্ত- 
পুলিশ ইন্দপেক্টরের কথা যখন সাধারণে বাহির হয় তখন বৈপ্লবিক 
দলের কোন কোন দীক্ষিত ডেপুটি ও পুলিশ কর্মচারীর নামই উল্লেখ 
হইতে দেখি। (১) 


বিপ্লববাদীর সঙ্ঘ 


কোন্‌ প্রকারের ছেলে দৈপ্লবিক দলে ঢুকিত 1--এ প্রশ্নের উত্তর 
সহজে দেওয়া যায় না। যাহারা “ভারতের মঙ্গলের জন্য স্বাধীনতা 
প্রয়োজন” এই মতবাদ গ্রহণ করিতেন ওতাহার অন্য নিজে কিছু করিতে 
প্রস্তত তাহারাই বৈপ্লবিক দলভুক্ত হইতেন। অবশ্য আগেতীাহাদের চবিজের 
বিষয় সন্ধান করিয়। লইয়! তাহাদের দলভুক্ত কর। হইত। ইহাদ্রে ভিতর 
কেহ কেহ হুজুগে জুটিত ও পরে পলাইত, কিন্তু এ প্রকার যুবকের সংখ্যা 
কম ছিল। যুবকদের কিছুদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়। দলভুক্ত করা হইত। 
তবে এ প্রকারের লোকও দলে আসিয়াছিল বাহার] স্থবিধাবাদী 
চরিত্রের লোক,সামাজিক স্থবিধার জন্ত দলভুক্ত হইত। এ প্রকারের 
লোক নবীন উকিল, ডাক্তার ও শিক্ষক শ্রেণী হইতেই আমিত। তাহাদের 
এসব কাধ্যে 1200611600091 ৪0916918010 ছিল । দশজন লোকের 
সহিত আলাপ পরিচয় করিতে তাহাদের উৎসাহ ছিল, হবদেশী"-আন্দোগনের 
সময় হুছুগের কার্য “গরম দলের” চাই হইত, কিন্তু দ্বার্থত্যাগ কিবা 
সাহস বা আত্মত্যাগেন্ব প্রয়োজন হইলে তাহার! পশ্চাৎপদ হইত । 
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ইনারা ভারতীয় শ্বাধীনতাকাজ্ধী রাজনীতি-মতবাদী তঞ্জন তাহাদেরা 
বিপ্রববান্দী” বলা যাইতে পারে, কিন্ত ইহাদের “বিপ্রবী” বল। বায় না । 
এস্থলে আমি বিপ্লবমতবিশ্বাসী ও বিপ্লবীদের মধ্যে প্রভেদ কৰিতেছি। 
প্রথমোক্ত প্রকারের ব্যক্তি এই মতবাদের খাতিরে হয়ত কিছু পরস! ধিতে 
পারেন বা ছুই একজন লোককে এইমতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন বা 
পিছনে থাকিয়া অন্ত প্রকারে সাহাব্য করিতে পারেন কিন্তু প্রকৃত 
বৈপ্নবিক কম্মেতাহার1 সাহস দেখাইতে পাবেন ন]। কিন্তু ধিনি বৈপ্লবিক 
কর্ত্ে আত্মো্সর্গ করেন এবং এই আদর্শের জন্ঠ প্রতিপদে জীবনকে 
নিপন্ন করিতে দ্বিধ! করেন না, তাহাকেই যথার্থ বিপ্লবী বলে। এই প্রকান্ব 
চবির ব্যক্তি সকলে হইতে পারেন ন৷ | ইউরোপীয় বৈগ্ানিকদের মত এই 
যে, এ প্রকার চরিজের মানসিক অবস্থ। সচরাচর লোকের হয় না, এবং 
মস্তিকের অস্বাভাবিক (৮807০1981250) অবস্থ! না হইলে বৈপ্রবিক কম্মেও 
লিপ্ত হওয়। যায় ন1 এবং তন্মধ্যে সকলে ই '/:908880908 ০1 ৪০%, (বান্ধব 
বৈপ্রবিক প্রচার) বথা--বোমাছৌডাঃ অত্যাচাবীকে হত্যা করা, বাড়ী পুল, 
ব্যাঙ্ক উডাইয়া দেওয়! ইত্যার্দি করিতে পারেন না । বাজালার বিপ্রবীদের 
অনেকেই 21:009£91008 ০0£ ৪০%এর রাস্তায়ই গিয়াছিলেন' সেই 
অন্যই তাহারা কেবল 1510:025810 কর্থ্ে লিপ্ত ছিলেন । সচরাচর ধাহারা 
বৈপ্রবিক দলে আদসিতেন তাহার উচ্চ আদর্শের ও ভাল চরিত্রের লোক 
হুইতেন। প্রচলিত রাজনীতি অবলম্বনে ভারতের মঙ্গল হইবে না. তজ্জন্ত 
স্বাধীনত! চাই এবং সেই স্বাধীনতার অন্ত চেষ্টা করণ উচিত ও আমি 
তাহার জন্ত খার্টিব ;--এই যুক্তি ধরিয়া ঘুবকেব। টর্ববিক ঘলতুক্ত হই'ত 1 
ইহাদের মধ্যে খীনাক্ব৷ কিশোর বয়ক্ক বা নব্যবৃষক ছিলেন তাহারা ভাবগ্রবণ 
বলিয়াই কর্মে উৎসাহ, সাহস ওত্বার্থত্যাগ করিতে পারিতেন। জগতের 
বৈপ্রবিক ইতিহাসে দেখ! যায়, কিশোরবয়ন্ক ব! উঠতি বয়স্ক লোকেরাই 
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বৈপ্রবিক কর্মে সাহস দেখায়। ভারতে বা! বাঙ্গালায় তাহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই। 

ইতিপূর্ববেই বিবৃত করিয়াছি বে, বঙ্গে-বিপ্লববাদ বুর্জোয়া-3০8:86015 
শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল বা এক্ষণেও আছে । জগতের ইতিহাসে দেখা 
যায় যে, বুজোঁয়াশ্রেণী পূর্ণশবৈপ্ববিক হয় না। বুর্জোয়াশ্রেণী আভিজাত্য 
শ্রেণীর অধিকার ও আধিপত্যের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় বটে কিন্ত 
তাহাদের টপ্লবিকতার দৌড আর বেশীদূর অগ্রসর হয় না। তাহাদের 
আদর্শ হইতেছে একট! নিয়মতস্ত্াঙ্ছযায়ী শাসন সংগঠন কর", যাহা 
দ্বার তাহাদের শ্রেণীশ্বার্থ সংরক্ষিত হয় ও নিজের। নিরাপদে লাভবান 
হইতে পারে। বুজোঁয়াশ্রেণী ( মধ্যমশ্রেণী ) আভিজাত্য-শ্রেণীকে 
ঈধ্যার চক্ষে ও নিম়স্তরের গণশ্রেণীকে দ্বণার চক্ষে দেখে। ভারতের 
মধ্যমশ্রেণীর মধ্যেও এই সমাজতত্বীয় নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এই 
জন্যই ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এবং বিপ্রববাদেও ইহার ব্যতিক্রম হয় 
নাই এবং এই কারণেই ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলনের আদর্শ ক্ষুদ্র ও 
তজ্জন্ত বিপ্লববাদের আদর্শ ও ক্ষুদ্র । তবে প্রভেদ এই যে, বাঙ্গালায় 
পুরাতন আভিজাত্য বংশসমূহ না থাকায় অথবা! রাজনীতিক ও অর্থ- 
নৈতিক কারণসমূহের জন্ত সামস্ততন্ত্রবাদ (0৫81892) পশ্চিম-ভারতের 
ম্তায় মুলবন্ধ হইতে না পারায় বা ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায়, বঙের সমাজ 
অনেকট! সাম্যবার্দী। এই কারণসমূহের জন্ত পশ্চিম-ভারতের অনেক 
লোকের মনে যে প্রকাৰ হুরধ্যবংশীয় বা চন্দরবংশীয়, তুকির সুলতান বা * 
কাবুলের আমীর, নিজাম বা নেপালের মহারাজ? ভারতের শ্বাধীন সম্রাট 
হইবেন বালয়। গাজাখুরি খেয়ালের উদ্ভব হয়ঃ বাঙ্গালীর মনে সচরাচর 


* এই অধ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হইবার সময় তুকীঁতে স্থলতানাৎ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
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তাহার উদয় হর না। বিশেষতঃ বাঙ্গালী ইংরেজী ভাষায় ইউরোপীয় 
সাছিত্য ও ইতিহাস বড় ৰেশী পড়িরাছে। সেজন্ বাঙ্গালী যুবক সাধারণতঃ 
সাধারণতস্ত্রী। বঙ্গে বিপ্লববাদীদের বুর্জোয়া-সাধারণতস্ত্র (9০8৫8০০19- 
060000:805 ) আদর্শ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। তবে ভারতের সমাজে যে 
পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সনাতন ইসলামবাদের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে ও 
তাহাদের বিপক্ষে যে আধুনিক সাম্যবাদ কার্ধ্য করিতেছে--এই ছুই বিভিন্ন 
স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতের সমন্বয় আজও হয় নাই? বিপ্বববাদী দলের 
মধ্যেও সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা হয় নাই । আমার মনে হয়, বিপ্বববাদী- 
দের চিন্তার মধ্যে এই দুই মআোতের সংঘর্ষ হয় নাই, বোধ হয়, তাহ! সমাস্ত 
রাল ভাবে ( চ8181191 ) বহিত, সেই জন্ই পূর্ণ হ্বাধীনতার আদর্শ বয় 
বিপ্রববাদীদের মনে কখনও উদয় হয় নাই । “যে যেমন আছ, সে সেই 
রকম থাক, কোন প্রকারে ইংব্াজ ভাগাইরা দাও, তৎপরে না হয় একটা 
নিয়মতন্্ান্যায়ী শাসনতন্ত্র স্থাপন কর। যাইবে*--এই প্রকারের অস্পষ্ট 
চিন্তা মনের জভাবস্থার (5080০ ) সাক্ষ্য দেয়। যদি আমাদের মনে এই 
ছুই চিস্তা-শ্রোতের বথার্থই সংধর্ষণ হইত, তাহা হইলে আমর নিশ্চয়ই 
একটা নৃতন চিন্তাপ্রবাহ দেশে বহাইতে পারিতাম ও একটা নূতন আদর 
লোকসমাজে ধরিতে পারিতাম। 

জামাদের মনে ও চিন্তায় পূর্ণবিপ্রব উপস্থিত হয় নাই বলিয়াই 
বিপ্রববাধীরা দেশে বিধ্রববাদের পূর্ণ লহরী তুলিতে পারেন নাই ও 
পারিতেছেন না । আসল কথা, আমাদের মন পরিবর্তনশীল (131581010) 
নছে। একটা বড আদর্শ বা নৃতন একটা মতবাদ বাহু! “গতানুগতিক” 
হইতে নৃতন তাহা আমর! মস্তিষ্কে উপলদ্ধি করিতে পারি না। 
আমাদের মন বপ্লরবিক নহে বলিয়াই আমরা জগতের এত পশ্চাতে 
রহিয়াছি। কবি টেনিলন্‌ সত্যই গাহিয্াছেন-- 
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এই সব কারণে বজের বিপ্লববাদে বুর্জোয়া-সাম্যবাদান্থুযায়ী 
সাধারপতন্ত্রবাদ রাজনীতিক আদর্শ হুইয়াছিল। আর সামাজিক ও 
অর্থনীতিক ক্ষেঞে বিপ্লববাদ ?-_বুর্জোয়া সমাজনীতিতে তাহ] হারাম্‌। 
এই বুর্জোয়াতাস্ত্রি-আদর্শের আস্তর্জীতিক নাম "ই 1শনালিসিষ্‌, (জাতীয়তা) 
তবে বহির্জগতে এই আদর্শ অনেকের কাছে তই আপত্তিজনক ও 
স্বণিত হউক ন! কেন, ভারতীয় ইতিহাসের ক্রম-বিকাশের পর্যায়ে তাহার 
আবির্ভাব অবস্তন্তাবী 9 তাহা আসিয়াছে। অবশ্ত এ আদর, পূর্বেই 
বলিয়াছি, পুর্ণ শ্বাধীনতাবাদমূলক নহে। এ আদর্শের দৌড "বিদেশী 
আমলাদলের+* বিপক্ষে বগডা করা, তাহা! বিনা রুক্তপাতেই হউক বা 
রক্তপাতেই হুউক। (১) 

এ আদর্শ দার্শনিকক্ষেত্রে তূলই হউক বা! অপূর্ণাই হউক বা ক্ষুত্রুই 
হউক, বঙ্গের তৎকালীন রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা চরমপন্থা' ছিল এবং 
তদুপরি বিপ্ববীরা “বিদেশী আমলাদলের * সঙ্গে শুধু ঝগডাই করিতে 
চাহিতেন না, সমগ্র বিদেশীয়দের দেশ হইতে বিদায় করিতে চাহিতেন। 
ইহা! ভিন্ন আর চরমপন্থার (801091) চিন্তা তখনকার লোকের মনে 
আসিত না। এইজন্য ভায়তীয় বাজনীতিক্ষেত্রে ইহা একটা বিশেষ 
ধরখের বিপ্লববাদ ছিল। এই বিপ্রববাদ তখন অনেক যুবককে স্বদেশের 
কার্ধে্ প্রবুদ্ধ করিয়াছিল এবং অনেকেই এই আদর্শের বেদীর সম্মুখে 
স্বার্থ ত্যাগ ও আত্মত্যাগ করিয়াছেন। 

ইহাই হুইল ভারতের বা বঙ্গের রাজনীতির আদর্শ । এক্ষণে 
কথা হইতেছে জগতের বিপ্রববাদের ইতিহাসে ভারতীয় বিপ্রববাদের 
স্থান কোথায়? এস্থলে উল্লেখ্য যে ভারতীয় বিপ্লবধাদ বঙ্গেই বিশেষ 
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ভাবে প্রকট হইয়াছিল কিন্তু বঙ্গীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সঘগ্র 
ভারতীয় আন্দোলন হইতে পৃথক কর1 যায় না । গ্ুগ্ু-সমিতি স্থাপনান্র 
সংকল্প দক্ষিণাপথ হইতে আমদানী । তাহার রীতিনীতি এবং পদ্ধতিও 
তত্প্রদেশীয়। অর্থাভাবে রাজনীতিক ডাকাইতি করাও কি তাস্তিয় 
ভ।লের দলের অনুকরণ নহে? অথবা কেহ কেহ বলিবেন ইহা 
আননামঠ হুইতে গৃহীত, কেহ বলিবেন ইহা! অর্থাভাবে ম্বতঃসিদ্ধ 
প্রণালী, কিন্তু কোন্টা সত্য? রাক্নীতিক হত্যাও কি চাপেকার 
ভ্রাতৃয়ের কাধ্যের অচ্্করণ নহে? তবে বঙ্গে সর্ধপ্রথমে “বোমার 
আবির্ভাব হুইয়াছিল। বঙ্গের বিশেষত্ব এই যে, ভারতীয় বিপ্লববাদে 
যে বাজ নিহিত ছিল বঙ্গে তাহা প্রশ্ফুটিত হয়। অন্তান্ত প্রদেশেও 
বিপ্রববাদ প্রকটিত হইলে তাহার ক্রমবিকাশ যে বজের ন্যায় হইত ন। 
তাছু1 বল! যায় না । যদ্দিচ অনেক সময় মনে হয়, বজে যে প্রকারে রাজ- 
নীতিক ডাকাইতি হইত তাহাতে বঙ্গীয়মনস্তত্বের (2৪০৩ 2১৪)০)০1০৪%) 
বিশেষত্বের আভাষ পাওয়া যাইত। 

এক্ষণে এই ভারতীয় বিপ্লববাদ বা সম্কীর্ণ ভাবে ধরিলে, বজীয় বিপ্রব 
আন্দোলন জগতের অন্ত বিথ্বববাদের সঙ্গে তুলন! কন্পিলে দেখি যে 
ইছার বিশেষত্ব অর্থাৎ নিজখ্ব বিষয়ে অন্তান্ত দেশের সহিত তাহার পুর্ণ 
তুলনা! চলে না। ভারতীয় বিশ্লীববাধের লক্ষণ বা স্বরূপ এই :-৩- 
সমিতি, রাজনীতিক ডাকাইতি, ব্যায়ামাগার সংস্থাপন, গুগ্তভাবে 
বিপ্রববাদ প্রচার, রাজনীতিক হত্যা, গণসক্ঘ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছি্নতা, 
ফেবল ছাত্রশ্রেণী অথব। বুদ্ধিজীবী ছার] (80511590081 ) আন্দোলনের 
পুষটিসাধন, কোন নিদ্দি্ রাজনীতির শ্রণালীর (281 2108151007৩ ) 
অন্ভাব, খিগ্লধবাদেপ় কেধলমান্জ রাজনীতিক বিশ্ববেখ চেষ্টার পর্ধযবসান, 
চিন্তান্েজে জড়তাখ (98:10) জধস্থা, 'পাঞধীজিক ও ওর্থনীতিক 
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বিপ্লববাদ হইতে দূরে থাকা, বিপ্লববাদে সমাজ ও অর্থনীতিক 9০০1৫- 
[০0001010 প্রোগ্রামের অভাব ইত্যাদি। এই প্রকারের ক্রমবিকাশ 
পৃথিবীর অন্ঠান্ত বিপ্রবকালে সংঘটিত হয় নাই। তবে ভারতীয় 
বিপ্রববাদের লক্ষণসমূহ ব্যক্টিভাবে (10015100915 ) পৃথিবীর বিভিন় 
টৈপ্নবিক আন্দোলনদমূহের মধ্যে পাওয়। যায়। যদি প্রথম হইতে 
গণন। করিতে হয়, তবে ফরাসী বৈপ্লবিক আন্দোলনই বিপ্রবেতিহাসের 
প্রথম ॥ ইহার সহিত ভারতীয় বৈপ্রবিক আন্দোলনের তুলনাই হয় 
না। সে প্রথর যৃক্তিচিস্তা, সে জ্ঞানের ভাগ্ার, সে মানবের মৃক্তি- 
লাভেচ্ছার প্রবল বাসনা, সে উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা ভারতে কোথায়? 
সে আন্দোলনের সহিত ভারতের আন্দোলনের তুলন। হয় না। তৎপরে 
ইতালীয় কারবোনারির (08:001881 ) দল। ইঞ্থাদের লক্ষণ গু 
সমিতি, হয়ত গুপ্তহত্যা, কিন্ত নিদ্দিষ্ট আদর্শের অভাব । ভারতীয়দের 
বৈপ্রবিক লক্ষণ ইহাদের সহিত কতকভাবে মিলে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। 
তৎপরে আসে রুষের 106০610119দের দল) যাহারা আশী বৎসর 
আগে সে দেশে বৈপ্রবিক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। বিখ্যাত 
রুষীয় লেখক 17999108081 ইহার অন্তঙতম। ইহা ছাত্র ও অন্তান্ত 
বুদ্ধিজীবীর দল (£6611590581) দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল । 
ইহার। অবস্থাপন্ন শ্রেণী হইতে আসিয়াছিল। ইহাদের স্বরূপ ভারতীয়দের 
সহিত কতক্ভাবে মিলে বটে কিন্ত শেষোক্ত দল পূর্ব্বোক্তদের হইতে 
সর্ববিষয়ে বহু অগ্রসর | 

তৎপরে আসে রুষীয় সমাঘ-্বৈপ্লবিক দল € 9০০৪1 7365০118000 
87868 )। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট €০01০£66 ) প্রোগ্রাম ছিল না। ১) 
ইহার1গগ্ু হত্যা (067£078802) করিত। বিদেশে ধাহার1রুষীর বৈপ্লবিকদেক 
বোম! ছোড। ও রাজনীতিক হত্থ্যার কথ। আনিয়াছেন তাহা! এই সমাজ 
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বৈপ্লবিক দলের এবং আনাকিই্ট দলের হ্বারাই সংখটিত হইত। ইহারাই 
কথায় কথায় বোম। ছু'ভিতেন । ইহাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস 
জগতে অতুলনীয়। রুষীয় বিপ্রবের প্রথমাবস্থায় ইহারাই কর্ণধার 
ছিলেন। কেবরেক্জকি এই দজ্রে লোক ছিলেন । ইউ্হাব্রা নিজেদের 
কুষকশ্রেণীর মঙ্গলেচ্ছু বলিয়া পারচয় দেন। ইভাদের সাহসিকতা ও 
অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের হত্য। কর। বিষয়ে ভারতীয় বৈপ্রবিকদের 
সহিত বিশেষ সাদৃশ্ঠ আছে, বিশেষতঃ বঙের “বোমা” ইহাদের কাছ 
হইতেই নকল করা। তবে ইহার! যে প্রকার কৃষকদের প্রতিনিধি 
ছিলেন ভারতের বিপ্লবীর! বিপরীত - গণসংঘ হইতে সর্বপ্রকারে 
বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তৎপরে বলশেভিকের দল-_তাহারা সোসালষ্ট-_ 
গুপ্তহত্যা বোম! ছোড। ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন ন।) তাহাদের সহিত 
ভারতীয় কোন পদ্থারই তুলন1 হয় না। সর্বশেষে ন্তাশানালিস্িমের 
বড পায়গন্বর মযাট সিনির দলের কথা উল্লেখ্য । ম্যাট-সনির দল গ্রপ্ত 
হত্যায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু ম্যাট-সান নিজে কাল” মাক্সের প্রতিঘন্্ী 
হইলেও তাহার একট সামাজিক ও অর্থনীতিক (9০9০10-6901802210 
প্রোগ্রাম ছিল। তিনি যে প্রকারে ছাত্রদের মধ্যে কম্ম করিতেন, 
সেই প্রকারে শ্রমজীবীদের মধ্যেও কণ্ম করিতেন। (১) আমরা ম্যাট সিনির 
“ভ্যাশনালিসিমের” সংবাদ রাখি. কিন্তু খবর রাখি না বেম্যাট.সিনি 
আস্তর্জাতিচ ছিলেন, তাঙ্ছার জাতীয়তাতে শ্রেণীবিভাগ ছিল না, 
পুরোহিত ও ধনীশ্রেণীর স্থান বা অত্যাচারের স্থান ছিল না। তীহার 
সাষাজিক অর্থনী তক দর্শনশান্ত্র  9০০1০-6০0910$9 [01119800109 ) 
কাল” মাক্সের মত হইতে পৃথক হইলেও তাহার “জাতীয়তাবাদ” 
জাজকালকার ইউরোপীয় ৷ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হইতে |বিন্ন। 
তাহার “(0০0৫ ৪0 26০9০ )” প্রোগ্রামের ভিতর যেবুর্জোয়। ভ্ভাশ- 
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নালিসিম ছিল না! আমরা একথ1 জানি না বা ভুলিয়া! যাই। ৩ৎপরে 
থাকে জগং-বিখ্যাত আনাকিষ সম্প্রদ্ায়। ই'ঝেজ গবর্ণমেপ্ট ভারতীয় 
বিপ্লবীদের জগতের সম্মুখে বদনাম করিবার জন্য তাহাদের 'আনাকিষ 
বলেন। ইহা! ঘোর মিথ্যা কথা। আনাকিষ্ট এক রাজনীতিক-সমাজ 
নীতিক আদর্শ। তাহাদের সঙ্গে ভারতীয়দের কিছুই মিলে ন]। 
ভারতীয় বৈপ্রবিকেরা হুইতেছেন বুর্জোয়া-ন্যাশন্তালিষ্ট (9০00:8805 
9৪119281150 ) মানত, বৈপ্রবিক জগৎ ইহাদের অন্য আসন দেয় না। 

এই প্রকারে বিগ্রববাদের ইতিহাস বিঙ্সেষণ করিলে দেখি যে 
ভারতীয় বিপ্লববাদ সর্ববাংশে অন্য দেশের বিপ্লববাদের সহিত মিলে না। 
বরং দেখি ভারতীয় বিপ্লববাদ অনেক বিষয়ে কাচ! চিল বা আছে ; 
এখনও অপূর্ণতা ও অপরিপন্কত। অবস্থা প্রাপ্ত ॥ কিন্তু ব্যক্তিগত সাহস 
ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভারতীয় বিপ্রবীর1 কাহারও কাছে হার মানে 
না। (১ কেবল দেখা যায় যে, ভারতীয় বিপ্রববাধ চিন্তাশীলতার অভাবে 
বন্ধাবস্থায় অবস্থিত । ইহ দেখিয়াই অনেকে মনে করিতেছেন যে 
ভারতীয় স্বাধীনতাবাদ অস্ভিমকাল প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্ত ইহ! ঘোর 
ভ্রান্তি মাজে। 


বিষ্লববাধীদের চরিত্র 


আমাদের শ্বাধীনতাবাদের শবরূপ বিশ্লেষণ করিয়। ঘেখিতে পাই যে- 
ইহা পূ্ণমৃক্তির দূত নহে । এক্ষণে বিপ্লবীদের ম্বরূপ ফি প্রকার ছিল 
বা জাছে ? ভারতীয় বিপ্লববাী ব1 বঙ্গ-প্রদেদীয় বিপ্লববাদী সাধারণের 
নিফট কৃষবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে; অথবা তাহাদেশ্ব চরিজে এতট] হেয়ালী- 
পূর্ণ যে লাধায়ণের বুদ্ধির আগম্য খলিয়! লোছেন ধারণা । তন-প্রদেশীর 
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বিপ্রবাদীর চরিজ্র মূলত ভারতের অন্ান্য প্রদেশের বিথ্বববাদীর চরিত্র 
হইতে পৃথক নহে। তবে আমি এখানে বঙ্গ-প্রদেশের কথা কহিতেছি, 
সেইজন্য বাঙ্গালী বৈপ্রবীদের কথাই বণন। করিতেছি । স্থতরাং ইহাকে 
প্রাদ্দেশিকতা দোষে দুষ্ট বলিয়া অভিযোগ করিবার কোন হেতু হইবে 
না। বঙ্জ-প্রদেশের বৈপ্রবীবা কি প্রকারের জীব, লোক এখনও উপলব্ধি 
করিতে পাবে নাই। অনেকের কাছে বলীয় বিপ্রবীর1 ''আধাড়ে গল্পের” 
মাল-মশল! হইয়া আছে। অনেক প্রকার আজগুবি ও রোমান্টিক গল্প 
তাহাদের নামে প্রচান্তি আছে । সাধারণের ধারণণ- ইহারা অদ্তুতকণ্মা, 
ক্ষিপ্রহত্, কৌশলপূর্ণ ও মাতৃভয়শৃন্ঠ । সত্য বলিতে, ১৯০২ খৃষ্টা্থ হইতে 
১৯১৬ খৃষ্টান্ব পর্যাস্ত কোন্‌ সাহুসিক কর্ম না ইহার] করিয়াছেন ! বিপ্লববাদ 
প্রচার করা, বোম? প্রস্তত করা ও তাহার ব্যবহার করা, বিদেশী সৈনিক 
শ্রেণীতে প্রবেশ করা, গোয়েন্দার বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা, স্বীয় প্রাণ 
তুচ্ছ করিয়া অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়া, লাঠির বদলে লাঠি চালান, গুলির 
উপরে গুলি চালান, অক আমদানির চেষ্টা করা, মরুভূমিতে গিয়া শত্রুর 
বিরুদ্ধে কাধ্য কর, দেশী সিপাইদের মধ্যে বিপ্লববহ্থি প্রজ্জজিত করিবার 
অন্ত স্থুয়েজ কানালের নিকট কাস্তারার মরুভূমিতে শত্রগুলি উপেক্ষা করিয়া 
কার্ধ্য করার প্রচেষ্টা, মৃত্যু তুচ্ছ কৰিয়। রাত্রিতে স্থয়েজ কানালে সীতারের 
উদ্ভম, আরও অনেক প্রকারের সাহসিকতা প্রদর্শন ভীরুতা-অপবাদ গ্রস্ত 
বঙ্গভাষী যুবকতৃন্দ ঘারাই সম্পন্ন হইয়াছিল! সাধারণ বঙ্গভাষীদের নিকট 
ওসব গ্ুগ্তকথ!। কারণ তাহারা এক জগতে বাস ফরেন ও বিপ্লবীরা 
অন্ত জগতে বাস করেন। 

প্রকান্ত সভাসমিতি ও কাগজ পঞজ্জাদিতে বাহ নিয় হৈ ঠৈ হয় তাহাই 
সাধারণের-নিকট ইতিহাস /। আর বিপ্রবীদেন্ব কর্ম ববনিকার অন্তরালে 
ও তাহাদের জগৎসাধারণের চুর অগোচরে থাকে, সেই জ্তই তাহাদের 
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ইতিহাস অপ্রকাশিত থাকে । তবে বিভিন্ন লোকের মুখে শুনিয়া ইহাই 
উপলব্ধি কারিয়াছি যে, সাধারণে (যে কোন রাজনীতিমতাবলম্বী লোক 
হউক ন' কেন) যুবকদের কার্যের জন্য বাহুব! দিয়াছেন, যুবকেরা! একটা 
কিছু সাধারণ বাঙ্গালীর ক্ষমতা-বহিভূত সাহসের কন্ম করিসেই লোকের 
মনে গৌশভাবে একটা সহান্ভৃতি বা প্রশংসা জাগিয়া উঠিয়াছে। | 1১) 
এই জাই বিপ্রববাদ সকলে গ্রহণ ন1 করুন, বিপ্রবাদের সাহসের কাধ্য 
বঙ্গ-প্রদেশের জাতীয় গৌরব ও শ্রস্ধার স্থল হইয়াছিল। বাস্ব 
অভিজ্ঞতা! হবার উপলব্ধি করিয়াছি যে, বঙ্গীয় বিপ্রবী যুবকের। বাঙ্গালী 
জাতির সারম্বরূপ ওস্পর্ধার স্থল। ইছা! যিনি অস্বীকার কপ্রন তিনি 
সত্য শ্বীকার করেন ন1। এই জাতীয় স্পর্ধাতে হিন্দু ও মুসলমান ভেদ 
নাই। এমনও দেখিয়াছি বে বাঙ্গালী-মুললমান প্রথমে মুসলমানী চাপ 
করিয়া আমাকে উত্তর দিয়াছিল। “বাঙ্গল। ভূল গিয়া বাবু” । তৎপরে 
পঞ্জাবী মুসলমানের সহিত ঝগ্ড। করিয়া বুক ফুলা ইয়া আমার সম্মুখে 
বলে, “আমরা বাঙ্গলা-দেশের লোক, আমাদের দেশের ছেলের1কলিকাতায় 
ইংরেজকে বোমা মারিতেছে, আমর] কি দশ টাকা মাহিনায় ইংরেজের 
সিপাহীগিরি করিব ?” (এই ঘটনাটি যুদ্ধের সময় জার্শানিস্থিত কয়েদী 
ভারতীয় সিপাই ও খালাসীদের মধ্যে ঘটিয়াছিল )। ইহাও সত্য কথা যে, 
বজের মন্ধুযুত্বও ইহারাই জাগাইয় দিয়াছেন । এই জন্তই আফগানসীমাস্ত 
বাসী পাঠানরাও বাঙ্গালার বাহবা করে এবং ১৯১৫ খৃষ্টাঝে স্তাঘুলে যখন 
একগল ভারতীয় বৈপ্লবিক ডেপুটেশন এন্ভার পাশ! কর্তৃকগৃহীত হয়, তখন 
তিনি সর্বাগ্রে বাঙ্গালী বিপ্লবীদের কথাই জিজ্ঞাসা করেন। (২) ইহাদের 
সাহসের জন্য ভারতের অন্যান্ত প্রদেশেও বাঙালীর খাতির বন্ধিত 
হইয়াছে। 
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বৈপ্লবিক চরিত্রের উৎস 


এহেন বাঙ্গালী যুব! কোন্‌ প্রেরণার বলে বলীয়ান হুইয়। নিজেকে 
কোরবাণী করিত ও ম্ৃত্যু-ভয়কে তুচ্ছ করিত? কোন্‌ টনতিক বলে 
ইহার অন্গুপ্রাণিত হুইয়া অভ্ূতকর্শা হইয়াছিলেন ? কোথ' হুইতে বল 
আসিয়াছিল? কোন্‌ মন্ত্র ইহার প্রাণ-্প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল? ভারতের 
ইতিহাসে দেখি যে মহারাস্ত্রীয় জীবন প্রভাতের অগ্রে নামদেব, তুকারাম 
ও স্বামী রাষদাসের ধন্য চচ্চাঃ শিখ জাতির অতযুদয়ের পূর্বে বাব নানক 
হইতে গুরুগোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত অষ্ট গুরুর কম ও উপদেশ, আর বঙ্গে 
আচার্য কেশবচন্দ্র সেন হইতে নব বৈদাস্তিকদের বেদাস্চর্চা দ্বারা বঙ্গে 
মহা! তেজপূর্ণ নৈতিক শক্তির সঞ্চার হয়। এই নৈতিক শক্তি বঙ্গে 
বিপ্রববাদে আত্ম-ত্যাগের মহাপ্রেরণারপে আবির্ভাব হুয়। এস্থলে ইহা 
উল্লেখ্য যে, বদিচ ব্রাহ্মদমাজ ও তৎপূর্বব আন্দোলনাদি খে নৃতন আলোক 
আনয়ন করিয়াছিল, মুখ্যভাবে গীতোক্ত রাজনীতি বেশীর ভাগ বঙ্গভাষী 
বিপ্রবীদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সহচরকে সাহস দিবার জন্ত 
যেক্ধপ ““ক্লেব্যং মাম্ম গম পার্থ” উপদেশ বিপ্রবীরা দান করিতেন) তদ্রুপ 
আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য “ন হন্তে হন্তমানে শরীরে” ততজ্ঞান তাহাদের 
নৈতিক তেজ আনয়ন করিত । (১) পূর্বেই বলিয়াছিষে, জাতীয় স্বাধীনত- 
রূপ বিপ্লবীপন্থ! বিপ্রবীণ্রে নিকট ধন্মশ্বরপ হইয়াছিল । এই ধন্মতেজই 
তাহাদের সর্ব কম্মের সহায় হইয়াছিল। এস্থলে আমি সাধারণের কথ। 
বলিতেছি, বিশেষতঃ যাহার! বিপ্লবপন্থার মেরুদগুত্য়ূপ ছিলেন তাহাদের 
কথা বলিতেছি, ক্খলিত পদের ও আদরশচাুত অথবা স্থবিধাবাদীক় কথা 
বলিতেছি না । 

বের বর্তমান কাজের ইতিহাস তিনবার মহা প্রেরণায় অনুপ্রাণিত 
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হইয়া বঙ্গভাষী যুবক সমাজকে উদ্বেলিত করিম্বাছিল। প্রথম, মহাপ্রভু 
চৈতন্যদেবের সময় ; দ্বিতীয়, আচাধ্য কেশব চন্দ্র সেনের সময়; তৃতীয়, 
বিপ্রববাদীদের যুগে । শেষোক্ত কথাটা এক্ষণে বেশী “বড কথা” বলিয়া 
শুনায় কিদ্ক ভবিযাতেত্ধ ইতিহাস ইহার সিদ্ধান্ত করিবে । মহাপ্রভৃর সময়ে 
বঙ্গে অনেকে মহা আদর্শে মাতিয়াছিলেন ও স্থার্থত্যাগ করিয়াছিলেন 
কিন্ত সে আন্দোলন ধনম্মক্ষেত্রে পর্যবসিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের 
আদর্শে বঙ্গর নবীন মুবক প্রচলিত ধ"। ও সামাজিক সংস্কার ভাঙ্গিয়া 
নবভারত স্থাপন করিবে বলিয়া মাতিয়াছিলেন। তাহাদের গৃহ ও 
সমাজের তাডন। ও নিধ্যাতন সহা করিতে হইত বটে কিন্তু বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের লোকেদের ন্যায় জীবনের সহিত “ছিনি-মিনি” খেলিতে 
হইত না, তাহার] রাজনীতির ধারে যাইতেন না। ঠচতন্তদেবের দল 
হুসেন শাহের বিপক্ষে ধাইতেন না; অথবা কেশবচন্ত্রও ইংরেজ শাসন- 
কর্তাদের বিপক্ষে যাইতেন না; বরঞ্চ “রাজভক্তি” কেশবচন্দ্রের নববিধান 
ধন্মের সাইনবোর্ডে ক্ষোর্দিত ছিল। এই দুই পন্থাই “75067 07160 
96881, 1881 15 €5863987,5 8100 0100০ (9০৫ চা1081 1৪ 00৫১3 +* 
নীতি অবলম্বন করিতেন। এই জন্তই ইহার গভর্ণমেশ্টের নিকট 
হইতে বাধ! ও নিধ্যাতন প্রাপ্ত হইতেন না। কিন্তু বিপ্রঘবাদীদের 
পন্থা! অন্ত প্রকারের ছিল। “[২50067 8000 (86587) 1১80 38 
0868818% এই খানটাতেই তাহাদের সঙ্গে বগডা। ঘরের গঞ্জমা, 
গভর্ণমেণ্টের নির্যাতন ভোগ ও প্রাণহানি প্রতিপদে তাহাদের আছে। 
একে তে] কাধ্য গুপ্ত, সাধারণের সাহায্য নাই, অর্থ-সাহাঘ্যের প্রত্যাশ। 
নাই, প্রকাণ্ড আন্দোলনের সমস্ত হুযোগ হইতে তীহাত্ব। বঞ্চিত, গুপ্ত 
“ফার্য্যের সমস্ত দোষে তাহার দোবাী, তাহাদের নেতাদের ও সভ্যদেক 
চরিত্রের নিন্ম লতা দেখাইয়া লোককে যুদ্ধ ফ্সিবান্ব ও সঙাুকভৃতি আকর্ষণ 


দ্বিতীয় শ্বাধীনতার সংগ্রাম ৮১ 


করিবার সুযোগ তীভাদের নাই, কাজেই তীহাদের কার্ধে জীবনের 
মর্য্যাদাও নাই, তাহার উপর তাহারা গভর্ণমেণ্টের কু-নজবে পড়েন, 
সেইজন্ত মমাজের লোক তীহাদের সহিত ভয়ে মিশে না। এইসধ 
কারণে সমাজের কোন্‌ স্থানে তাহাদের কাধ্যের কদর হুইয়াছে? 

কিন্ত আবার বলি, বঙ্গে বিপ্রববাদীদের যতই দুর্ভাগ্য হউক ন৷ কেন, 
এই যে স্বাধীনতাবাদ-তরঙ্জ বঙ্গে আসিয়াছে তাহার প্রভাব বঙ্গের 
ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়া বহিবে | এ কার্ধ্য বাঙ্গাল" জাতির রক্তমাংসের 
সহিত জডিত হইয়া আছে॥ বিপ্লবীদের কাধ্য ভারতীয় ইতিহাস 
ভইতে বাদ দেওয়1ধায় না। বরংযে সংস্কার গবর্ণষে্ট হইতে পাণয়া 
যাইতেছে তাহ! বিপ্লবীদের কাজের গৌণ ফল। (১) একথা অস্বীকার 
করণ ইতিহাসকে অস্বীকার কর! হইবে । ভারতীয় বৈপ্লবিক যুবক ভারতে 
এক নৃতন যুগ আনিয়াছে, ভারতীয় রাজনীতিতে এক নৃতন পশ্থা 
আবিষ্কার করিয়াছে, এক নূতন আলোক আনিয়াছে। ভারতীয় রাজ- 
&নতিক নেতাদের খুব বেশী দৌড ইপ্ডিয়া আফিসের ধারে অনুনয় বিনয় 
করা ও লাখি খাওয়া, আর বৈপ্লবিক যুবকেরা পৃথিবীর অনেক পরাক্রাস্ত 
গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুভাবে (8115 ) কাধ্য করিয়াছে ও করিতেছে । 

এস্থলে স্ুম্পষ্টরূপে উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গের বিপ্রবী ও ভারতের 
অন্তান্ত প্রদেশের বিপ্লবীদের চরিজ্র এক ছাচে ঢালা। বঙ্গের উপর সম। 
লোচন। নিখিল ভারতীয় বিপ্রবীদের উপরও প্রযুক্ত হয় । বঙের কিশোর 
বয়স্ক যুবা যে তেজে তেজীয়ান হইয়। অদ্ভুতকর্খা হইয়াছে, অন্ান্ত প্রদেশের 
যুবকের মধ্য হইতেও সেই প্রকার তেজস্থিতা প্রকাশ পাইয়াছে। এস্কলে 
দুইএকজনের নাম উল্লেখযোগ্য--যথা» আমেরিকার “গদর”-পার্টির কর্তার 
সিং, সোহন সিং ও পিঙ্গলে। প্রথমোজটির ১৯১৫ থুষ্টাষ্ে লাহোরে 
ফালী হয় ও শেষোক্ত দুইটির বন্দায় ফাসী হয়। (২)তৎপরে বাপিন হইতে 
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পারন্যে প্রেরিত বসপ্ত সিং, কেদারনাথ ও করসাম্প ( পাণি যুবক )3 
ইহাদের পারম্তে ইংরেজ গুলি করিয়া মারিয়াছে। দেশে আরও অনেক 
যুবক অতি তেজস্থিতার সহিত স্বাধীনতার নামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । 
যে তেজ সত্যেন্্রনাথ বস্থ, কানা ইলাগ দত, ক্ষাদরাম বস্থ ও প্রফুল্ল চাকী 
ইত্যাদি দখাইয়াছিলেন, কিশোরবয়স্ক কর্তার সিং সোহন সিং ও 
বপ%্ নিং ইত্যার্দিও তাহাই দেখাইয়াছিলেন। মন্দের দিকের দোষ 
সর্বস্রই সমান। বরঞ্চ বিগত যুদ্ধের সময় বাহিরে বাঙ্গালীরই বদনাম 
হইম্সাছে। পঞ্জাবী-বিপ্রবীরা বলেন ষে, যুদ্ধের সময় বিপ্লবোগ্মের চেষ্টায় 
পঞ্জাবীরা। প্রাণ দিয়াছে, আর বাঙ্গালীদের মধ্যে কেহ কেহ টাকা চুক্তি 
কররয়াছে! কথাট? অন্বীকার করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের দোষ 
ত্যাগ করিয়। সমষ্টির গুণ গ্রহণ কৰিলে গুণের দিকেই পাল্লা ভারী হুয়। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশর তাহার “ঘরে বাইরে” নামক পুস্তকে দুইজন 
বিপ্রবীর চরিক্র চিন্তিত করিয়াছেন --সন্দীপ ও বালক অযূল্য। সন্দীপ 
বন্ত। ও শ্বদেশসেবক দলের বড় এক পাণ্ডা। তাহার মুখে ত্যাগের ভাণ 
ও অন্তরে ভোগের ইচ্ছা! । কিন্ত আমি অন্ততঃ এ প্রকার বিপ্রবী বাঙ্গালার 
ভিতর দেখি নাই। "পাক হ্রীতকী*” খাইয়া ফকিরিগ্রিরি করিয়' 
ঘেশোদ্ধারের কর্শের নামে লোকের মনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বান উৎপাদন করেন 
অথচ অন্তরে ভোগলালস! বিগ্বমান এ প্রকার বিপ্লবী বঙ্গে আমি দেখি 
নাই। বঙ্গে একবার অরবিন্দ দ্বার! “ভবানী মন্দির'” স্থাপন করিয়া সাধুগিরি 
করিয়া বিপ্লববাদ প্রচার করার কথ উঠিয়াছিল বটে; (২) কিন্তু তাহা 
বেশীদুর অগ্রসর হয় নাই। তবে বিপ্রবী গধ-সমিতির প্রথমোচ্ছাসে জন- 
কতক যুবক গেরুয়। পরিয়া লোক ভজাইবার জন্ত এদিক-ওদিক গিরাছিল 
বটে--কিন্ত তাহার, সন্দীপের চরিজের লোক ছিলেন না। অন্তদিকে 
অমূল্যের চরিত্রে যথার্থই বঙ্গের কিশ্বেরবয়ন্ক বিপ্লবীর চারআর ফুটিয়া 
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উঠিয়াছে। সন্দীপ অন্ত কোন পন্থাবলম্বী হইতে পারে কিন্তু বৈপ্লবিক 
নঙে। তাহার চরিত্রে বৈপ্লবিকের চরিত্র অস্কিত হয় নাই। আমি যতদূর 
জানি বিপ্রবীরা মর্কট বৈঝ্াগ্যের ভেকধারী নহেন। তাহার! ত্বাভাবিক 
জীবন অবলম্থন করেন। তবে অনেকেই জীবনের আদর্শ অতি উচ্চে 
ধরিয়'ছেন। শুনিয়াছি, পরে চরিত্রের এই মাপকাঠি লইয়া দলাদলিও 
ছিল। একদলে নৃতন ব্যক্তিকে সভ্য হইবার সময় কঠোর নোতক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত ন। অর্থাৎ এ দলে সর্বপ্রকার চরিত্রের 
লোককে দণতুক্ত কর! হইত কিন্তু অন্ত দলের বৈপ্লবিক চারত্রের ডপর 
কঠোর দৃষ্টি ছল। (২) 

বঙ্গে বিপ্লবের দ্বারা থে বন্তা আসয়াছিল তাহাতে উপযুক্ত 
নেতার অভাবে আজ ভাটা পডিয়াছে। বাগাণান বৈপ্লবিক আন্দোপনে 
শ্রীকষচৈতন্য ভারতী বা আচাধ) কেশবচন্র সেনের মত মহাপুরুষ 
অবত্তীণ হন নাই বলিয়াই জাতীয় উচ্ছাসের বন্যার দ্বারা কোন স্থায়ী 
জাতীয় কর্ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে নাই 7 শক্তির পু ব্যবহার খজে 
হইতে পারে নাই । বঙ্গের বা ভারতের খিপ্রববার্দে কোন অত্িমানবের 
উদয় হয় নাই, ইহাই তাহার ছূর্ভাগ্য। 

আলিপুঝের মোকদ্দমার্র পর বিপ্রববাদ্ধের ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায় 
সমাপ্ত হয়। এই সময়ে আমি দেশত্যাগী হই । আমার সহিত দেশের 
আব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্পর্ক ছিল ন।। সুদুর আমেরিকাতে সংবাদ- 
পব্র ছাড়া আর কোন প্রকারে বেপ্রবিক সংবাদ পাওয়। যাইত না। কিন্ত 
১৯১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস আমাকে কালিফোণিয1 কইতে 
লিখিলেন যে, দেশ হইতে অমুক (২) আপিয়াছেন। তিনি বলেন, দেশে 
থুব তাল কার্য হইতেছে । পরে আর একটি ভদ্রলোকের সহিত আমার 
সাক্ষাৎ পন্ধিচয় হয়। (৩) তীহার খবর এই যে, দলের পুরাতন লোকের' 
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সকলেই ক।ধ্য করিতেছেন। গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করা হইতেছে 
কর্মক্ষেত্র অতি বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর চরিত্রের 
কিছু উন্নতি হইয়াছে কিনা আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে 
বেশী কথাপ্রির ও হুজুগে বাঙালী আজ মুখ বন্ধ করিয়া কাজ করিতেছে; 
ইচ্কার চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি আছে? ইহার কাছ থেকে দলাদলির 
সংবাদ পাই নাই॥ সে খবর যখন পাইয়াছিলাম তখন সব ফুরাইয়া 
পিয়াছে। তৎপরে জগত্ব্যাপী যুদ্ধ বীধিয়! উঠে। এই সঙ্গে দেশ ও 
বিদেশস্থিত ভারতীয় বিপ্রবীরাঁও সাডা দিয়! উঠিলেন। তাহারাও জাতীয় 
বিপ্লবের অন্য যে স্থবোগের অনুসন্ধান করিতেছিলেন তাহা পাইলেন। 
এই সময়ে বাঙ্গালার টপ্লবিক জীবনে এক নৃতন বন্া উপস্থিত হয়, 
তাহাতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট টলটলায়মান হইয়াছিল। 


পরিশিষ্ট 


( ক.) 


পৃষ্ঠ! ৬-_ফুটনোট ১-_বঙ্গে মধ্যবিত্তশ্রেণী উদ্ভূত হইলে তাহার-- 
আদর্শ ও তদচুযায়ী হয়। এই জন্ঠই রামমোহন দ্বারা আনীত ফরাসী- 
বিপ্লবের চিস্তার ধারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের অনুপ্রাণিত 
করিয়াছিল । ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ফরাসী জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান 
দেখা ইতে যাইয়া ইংলও যাক্সাকালে উত্তমাশ' অস্তরীপের কাছে জাহাজে 
হোচট খাইয়া রামমোহন কিঞ্ৎ খোভ। হুইয়া যান । 

কয়েক বৎসর পূর্বে, রামমোহন লাইব্রেরীতে অঙ্ুষ্ঠিত বামমোহুন 
স্বৃতি-বাধিকীতে ও/রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার বক্তৃতাতে প্রকাশ 
করেন £ ছয়খা'ন। ফার্সাঁ পত্র আবিষ্কৃত হুইয়াছে যাহ? দ্বারা ইহা প্রমাশিত 
হয় যে, রামমোহন দিলীর নামেমাজ্ম বাদসাহকে শীর্ষস্থানীয় করিয়। 
ইংবেজের বিপক্ষে একটি নিখিল ভারতীয় বৈপ্রবিক প্রচেষ্টার পরিকল্পন' 
করিয়াছিলেন । রামমোহনের আদর্শ তাহার মধ্যশ্রেণীয় শিষ্যদের দ্বার! 
বিশ্বাতিতে নিমজ্জিত কর! হয় নাই। বাস্তাই পতনের দিন উপলক্ষে 
একবার তাহারা কলিকাতা অইর্লনি মন্মেণ্টের উপরে ফরাসী ক্ত্রির্ণ 
রঞ্জিতপতাঁক?উত্তোলন করিয়! ফরাসী-বিপ্রবেব স্থতি-দিবস পালন করেন । 
রাষমোহনের চেষ্টা বাঙ্গালাব হিন্দুর দ্বিতীয় বারের ত্বাধীনতার প্রচেষ্টা । 

প্রথম চেষ্ট1 হইয়াছিল, নন্দকুমারের ধারা । তিনি প্রথমে ইংরেজের 
পক্ষপাতী ছিলেন ; পরে যখন দ্েেখিলেন, ভান্সতীয়েরা সর্বক্ষমত। 
হারাইতেছে তখন তিনি এই পৰিকল্পনা করেন যে, বাদসাহু সাহ, 
আলমকে ফেজ ধরিয়া ভারতীয় অষ্ঠান্ঠ ' শক়িদের সংযুক্ত করিয়া 


তু 


৮ দ্বিতীয় শ্বাধানতার সংগ্রাম 


ইংরেজের বিপক্ষে তাহা পরিচালনা করিতে হইবে । এইজন্য তিনি পুণার 
পেশওয়ার সহিত যোগাযোগ স্বাপন করেন । আলীবদ্দি খার সময় থেকে 
বাঙ্গালা পেশওয়ার চৌথ-পন্ধতির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু সা আলম 
দ্বার! বাঙ্গালায় দেওয়ানী ইংরেজ কোম্পানীকে প্রদান করায় তাহার 
ব্যতিক্রম হয় । এই কারণে পেশওয়া ক্রুদ্ধ হুইয়াছিলেন। পেশওয়ার 
প্রতিনিধি ও নন্দকুমারের প্রতিনিধি জগমোহন দত্ত ফরাসী চন্দননগরে 
আপিয়া মিলত হুইতেন। * ওয়ারেণ “হষ্িংস্‌ ব্যাপাবুট। সন্দেহ করিয়া 
তাহার সেক্রেটারী নবকৃ্ককে গোযেন্দাবপে নিযুক্ত করে । নবকৃষ্ণ সমস্ত 
গ্ুগ্ত-সংবাদ হেট্রিংস্কে জানাইয়! দেয়। ফলে, জগমোহন দত্ত জেলে 
নিক্ষিথ্ু হন এবং নন্দকুমারকে একট। বিলাতী আইনের ধারাম্ষায়ী 
বিচার করিয়া ফাসীকাষ্ে লঙ্বমান করিয়! দেওয়] হয় 


পৃষ্ঠা ৬- ফুটনোট ২- বাজনারায়ণ বস্তু, জ্যোতিরিজ্জনাথ ঠাকুর এবং 
নবগোপাল মিজের কাধ্য একযোগে পরিচালিত হহত। জ্যোতিরিক্তর 
নাথ “সঞ্জীবনী সভা” নামক একট। গুগ্-সমিতি স্থাপন করেন। 
রাজনারায়ণ বস্থ ইহার সভাপতি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 
নবগোপাল মিশ্র ইহার সভ্য ছিলেন । এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 
'জ্যোতি দাদা এক পোডে। বাড়ীতে এক গুপ্-সভ। স্থাপন করেছেন । 
একট] পোডে বাড়ীতে তার অধিবেশন, খথেদেন পুথি, মড়ার মাথার 
খুলি আর খোল! তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বন্থ তার 
পুরোহিত সেখানে আমর! ভান ত-উদ্ধারের দীক্ষ। পেলেম ('আত্মপরিচয়' 





কাব, 0790818.115757050 11207/87%5 --49/%49. কালী 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যার়েক্র “নবাবী আমলের বাঙ্গল!"$ পু. 7, 14808--77547 
৫ 15725 7০87601-এয় 10/084640 ৮5 ০, 11105 ভউব্য। 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ৮৭ 


পৃঃ ৮ )। এই বিষয়ে জ্যোতিরিক্রনাথের 'জীবন স্থতি+ এবং শ্ীরজেজ্জনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ _'জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর”, “প্রবাসী, 
কান্তিক ১৩৫৪ দ্রষ্টব্য ৷ 


পৃঃ ৬-_ফুঃ নোট ৩-_জাতীয় মহামেল। কার্ধ্যতঃ “হিন্দু মহামেলাস্তে 
পর্যযবসিত হয়। একবার একজন পক্তরপ্রেরক ৈ৪৫102081 ৮৪৩:-এ এক 
পত্র প্রেরণ করিয়? সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিয়। পাঠান -- কেন এই প্রতি. 
ষ্টানের “জাতীএ” শব্দের পরিবর্তে “হিন্দু” নামকরণ হইয়াছে । ইহার 
প্ত্যুতরে সম্পাদক বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতের হিন্দু সংহতির জন্যই 
প্রতিঠিত হইয়াছে । কারণ 105 1710009 96169101 601 2 10865018 
৮% 00617961568 (ভারতে হিন্দুরা নিশ্চিত একটি নেশন)! হিন্দু সমাজে 
মধ্যবিত্ত-শ্রেণী উদ্ভূত হইলেই তাহা নিজেকে ভারতীয় রাজনীতিতে 
প্রতিত্তিত করিবার জন্ত এই ধ্বনি উত্থিত করে। এতত্বার! দৃষ্ট হুয়, হিন্দু 
বুর্জোক়াবাই সর্ববপ্রথমে অন্ঠান্ ধর্মাবলম্বী হইতে পৃথক করিয়া ভারতে 
নিজেদের ত্বতন্ত্র নেশন বলিয়া দাবী করে । এই বিষয়ে শ্রীযোগেশচজ্ 
বাগলের “জাতীয়তার নবমন্ত্র” পৃঃ ৪২ দ্রষ্টব্য )। 


পৃঃ ৬-_ফুঃ নোঃ ৪-_ভৃদেববাবুর ভাগিনেয চচ্দমননগর নিবাসী ৬তিন 

কডি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার জীবন-সার়ান্ছে পু সমেত আমাদের 
কার্ধে যোগদান করেন । তাহার কাছ হইতে বক্ষ্যমাণ কথা শুনিয়াছি॥ 
বঙ্কিমবাবু বখন হুগলীতে কাজকর্ঠে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে হেমবাবু 
প্রত্যেক শনিবারে তথায় আসিতেন ৷ (হুগলী তাহার শ্বশুরালয় ছিল ) 
ভূদেববাবু তথায় চাকরী করিতেন । হার] দেশকে জাগাইবার জন্ত নান! 
পরামর্শ করিতেন। এই উদ্দেস্তেই বঙ্ছিমচন্জের “আনন্দমঠ হেমতজের 
'ভারত সঙ্গীত” এবং ভূদেববাবুতর ““্যপ্রলন্ধ ভারতবধের ইতিহাস” 


৮৮ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


পরামর্শ করিয়া লিখিত হয় । ভারত 'সঙ্গীতে'র কবিতা সর্বপ্রথম যাহা 
গাখত হইয়াছিল, তাহার স্থুর অতি চডাছিল। সেইজন্ঠ তাহণপৰিবান্তিত 
করিয়া কাগজে প্রকাশিত হয়। এই সঙ্গে বিচ্যাভূষণকে দেশ-প্রেমোদ্দীপক 
নানা পুস্তক লিখিবার জন্য অন্নরোধ করা হয় এবং তিনকডিবাবুকে 
হুগলী এবং চন্দননগরের আশেপাশে ব্যায়ামাগার স্থাপন করিবার আদেশ 
দেওয়1 হয়। তিনকভিবাবু ভারতীয় সংবাদসমূহ ফরাসী কাগজে প্রকাশ 
করিতেন । এইজন্ভ তিনি ইংরেজের কোপে পতিত হন এবং অবশেষে 
সাত বৎসর পশ্ডিচারীতে লুকাইয় থাকিতে বাধা হন। 


পৃঃ ৬-_ফুঃ নোঃ ৫--স্থবেন্্রনাথ ও আনন্মমোহনের বিষয়ে শোনা 
যাইত যে উভয়ে ইংলগ্ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর এবং স্রেক্দ্রনাথ 
যখন ত্বদেশের কর্ধে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন সেই সমযে ইহার। 
স্বাধীনতা আন্দোলনে তৎপর হৃইয়াছিলেন ৷ যুবকদের দেশপ্রেমে উদ্ছুদ্ধ 
করিবার জন্ত “ছাত্র-সমিতি”* স্থাপিত হয়। এই স্থানেই স্বরেন্দ্রনাথ 
”"মযাট সিনির” কম্ম বিষয়ে এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তিনিই 
ম্যাট সিনিকে ভারতে পরিচিত করেন। তৎকালীন নরমপন্থী নেতা! 
কুষ্দ'স পাল স্রেন্্রনাথকে 10000585 ৫1501015 ০1 119221101 
(গরম মত্তিফবিশিষ্ট ম্যাট সিনির শিষ্য ) বলিয়া! নামকরণ করিয়াছিলেন । 
অন্যান ১৯০৪ থৃঃ লেখক যখন প্রচার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর পরিভ্রমণ 
করিতেছিলেন সেই সময়ে গড়বেতার হাইস্কুলের জাডার রায়বংশীয় হেড 
মাষ্টার লেখককে বলিয়াছিলেন--“আমি যখন ঘাটালে ছাজ ছিলাম 
তখন এক ব্যক্তি আমাদের মেসে আসিয়া আপনার মতন কথা কহিতেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন' যে সথধেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বারা তিনি প্রেরিত।” 

আঁননযোহনের কর্দের' শ্রথমাবন্থায় বিপ্ধ দ্বারা স্বাধীনতা আনয়ন 
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করার ধারণ! ছিল। কিন্তু পরে, সমাজ-সংস্কার সর্বপ্রথম প্রয়োজন 
এই ধারণ। তাহার জন্মিয়াছিল। এই কথা তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 
আমেরিকান শিষ্য ভ্মী খৃ্টিনকে বলিয়াছিলেন। 


পৃষ্ঠা ৬-_ফুটনোট ৬--আজকাল কেহ কেহ তিতুমিঞার ওয়াহাবী 
আন্দোলনকে একটি বৈপ্রবিক আন্দোলন বলিয়৷ গণ্য করেন। চব্বিশ- 
পরগণার বারাসত নামক স্থানে ১৮*১ খৃষ্টান সৈয়দ আহম্মদ এবং তাহার 
শিল্ত মীর নিসের ব1 তিতুমিঞার অধীনে ফারাজীদের এই উথান হয় 
€15010609-এর ইতিহাস ত্রষ্টব্য)। ১৮৫৬ খৃষ্টান্ধে ফরিদপুরে দীছু মীরের 
অধিনায়কত্বে ফারাজীরা আন্দোলন করেন। ইহা! ইংরেজের বিপক্ষে 
আন্দোলন বটে। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতাকয্পে এই আন্দোলন ত্ষ্ট হয় 
নাই। ইহা স্থানীয় হিন্দুদের বিপক্ষে গিয়াছিল। অন্যান ১৮৯৯ থৃষ্টাবব 
পুরাতন “বঙগবাসী” পত্রিকাতে এই বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির 
হুইয়াছিল। তাহাতে স্থানীয় মুসলমানদের কবিতাদি এবং ঘটন। দ্বার! 
ইহ প্রমাণিত হয় যে, এই আন্দোলন ইংরেজের বিপক্ষে গরিয়াছিল বটে, 
কিন্তু প্রধানতঃ 191৩9 ৪০৫৫০০-এন্র চোট পড়িয়াছিল হিন্দুর উপরে । 

পৃঃ ৭--ফুঃ নোঃ ১--মেদিনীগুরের নেতা ৬জানেন্দ্রমোহুন বন্ধু ও 
তাহার সহোদর “ফাসির” সত্যেন ছিলেন ৬রাজনারাযণ বসুর 
ভ্রাতুষ্পৃজজ। ইহারা ছিলেন ব্রাহ্মদমাজের লোক ॥ কটকের নেতৃস্থানীয় 
ছিলেন ৬ধীরেক্্রনাথ চৌধুরী । ইনি পরে “বেদাস্তবাগীশ”” উপাধি 
প্রাপ্ত হন। ইনি এবং উডিস্তার বিখ্যাত সাছিত্যিক বিশ্বনাথ কর 
ছিলেন আক্ষমমাজের লোক । ই'ছাও। বৈপ্লবিকদলে একসময়ে ছিলেন । 
“নব্য-ভারত* পজজিকায় ও অন্তান্ত স্থানে প্রবন্ধাদি ছার1 ধারেশ্ত্রবাবু 
জাভীরতাধাদের অনেক মালমসল। প্রধান করেন। উদ়িয়ার ত্রাক্ধ- 
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সমাজের আচার্য্য ও নেত। মধুসদন রাও মহাশয় আন্দোলনের সহ্ান্তুতৃতি 
সম্পর লোক ছিলেন। বালেশ্বরের দ্াসবংশীয় একজন উডিস্যাভাষী 
জমিদার বৈপ্লবিক দলভুক্ত ছিলেন। ইনিও ব্রাক্ষসমাজের লোক 
ছিলেন। কলিকাতায় ইহার সহিত আমি নেতা প্রমথনাথ যিজ্রের 
সঙ্গে আলাপ করাইয়া দ্দিই। তৎপর, আড়বেলিয়ার হেড. মাষ্টার 
ও পরে কিশোরগঞ্জের “জাতীয়” বিদ্যালফের এহড মাষ্টার স্থরেন্্রনাথ 
সেন তৎকালে ব্রাক্ষদমাজের ভক্ত ছিলেন । ৬দেবত্রত বস্থ (পরে 
স্বামী প্রজ্ঞানন্দ । ব্রাহ্ম পরিবারের লোক ছিলেন । অরবিন্দ ও তাহার 
ভ্রাতা ব্রাহ্ম-বংশের লোক ছিগেন । চিত্তরঞ্জন দাস ব্রাক্ষ-বংশীস্ব ছিলেন 
এবং বৈপ্রবিক মান্দোলনের স্থষ্টির সময় ব্রাহ্ম-সমাজতুক্ত ছিলেন । তাহার 
শ্যালক স্ুরেকন্্রনাথ হালদার ব্রাঙ্মসমাজের লোক ছিলেন। পরে, প্রমথনাথ 
মিত্র স্বার। আন্দোলনে আনীত ব্যারিষ্টার বি, এম, চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মদমাজ 
ভুক্ত ছিলেন। সুরেক্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম পরিবারের লোক । প্রথম যুগের 
দলভৃক্ত সরল! দেবীও ব্রাহ্ম পরিবারের লোক ছিলেন । শহীদ কানাইলাল 
দত্তের অগ্রজ ব্রাহ্ধসমাজভূক্ত ; কানাইলালের জীবনে তীহার 
প্রভাব পডে ; কারণ তিনি হিন্দুর পুজাপদ্ধতির ধার ধারিতেন না 
(ব্রজবিহারী বম্পণ কৃত “বিপ্লবী কানাইলাল” দ্রষ্টব্য )। শ্্রীপ্রভাত 
চন্জ গাঙ্গুলী (কানাইয়ের দাদার ভায়েরা-ভাই ) লেখককে বলেন, 
কানাইয়ের মৃত্যু দণ্ড হইবার পর, শিবনাথ শাস্জী মহাশয় অন্থরুদ্ধ 
হুন যে, কানাইয়ের মৃত্যুর পূর্বে তিনিষেন তাহার কল্যাণের জন্ত প্রার্থন! 
করিয়া আসেন । কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় যখন কানাইয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতির 
কথা শুনিলেন তখন তিনি বলেন, “আমি গিয়া কি করিব? মৃত্যুদণ্ডের 
পর তাহার শবীরের ওজন বখন বাড়ির গিয়াছে, তখন আমি তাহার 
জন্ত আর কি প্রার্থন করিব 1" হেমঠঙ্জের মাতুল খণ্ডতীয়ের জমিঘাক্ 
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রাজনারারণ বন্ধুর গুণান্ছগ্রাহী ছিলেন । হ্মেচন্ত্র (কাুনগেো। ) বেশীর 
ভাগ সময়ে মাতুলালরে থাকিতেন। সেইন্ন্ত তাহার জীবনে উদ্ধার ভাব 
সঞ্চার হুইয়াছিল। প্রমথনাখ মিত্রের ছাত্্রাবস্থায় লণ্ডনে অবস্থিতির সময়ে 
তাহার পিতা তাছার সম্মতিক্রমে সপরিবারে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। 
লেখক নিজে উদারমতবিশিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মদমাজের 
সহিত তীহার বংশের পরিচয় অতি পূর্ব সময় থেকে। লেখক পণ্তিত 
শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়? ব্রাহ্ম প্রচার কম্মে 
নিজেকে নিয়োজিত করিবেন এইবূপ মনস্থ করিয়! পডাশ্তনা করিতে- 
ছিলেন। লোকমুখে শুনিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, আমি 
তাহাকে ভিত্তি করিয়া নৃতনভাবে একটি প্রচারকমগ্ডলী ত্্ি করিব । 
কিন্ত লেখক পরে ম্যাট. পিনির প্রবন্ধাবলী ও জ্বামী বিবেকানন্দের 77025 
0০19%0 4০ 417,075 নামক পুস্তক পাঠে এই উপলব্ধি করিলেন 
যে রাজনীতিক সংস্কার না হইলে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার হয় না। এই 
ধারণা লইয়া তিনি ১৯*২-৩ থৃষ্টাঙফ বৈপ্লবিক-আন্দোলনে নিজেকে 
নিয়োজিত করেন । লেখকের জীবনে ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শ থেকে মন্কোতে 
লেনিনের সহিত পরোক্ষভাবে সংস্পর্শের মধ্যে ভাবধারার একটা ক্রম- 
বিকাশ আছে। অধ্যাপক ব্রজনুন্ধর বায় ছাত্রাবস্থ! থেকেই বৈপ্রবিকদলের 
কর্মী ছিলেন । তিনি কিছুদিন রজপুর জাতীয় বিষ্যালয়ে শিক্ষকত। করেন। 
তিনি পরে ব্রাহ্মলমাজ্জের সভ্য হুন। 


পৃ: ৮--ফুঃ নোঃ ১-পরাজ নারায়ণ বন্থ। হেমচন্দ্র ও বঙ্কিষচজের দল, 
শিষনাথ শান্্ীর দলকে ঠিক টৈপ্নবিক সমিতি বলা যাইতে পারে না। 
তাহারা দেশের শ্বাধীনতা চাহিতেন বটে, দেশ সেবার ও তির আধর্শ 
প্রচার করিতেন বটে কিন্ত বথার্থ বপ্লবিক প্রচেষ্ট। তাহাদের ছিল না । 
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রাঞনারারণ বস্থুর দলের আর একজনসভ্য হইতে£ছন ভাঃ হুন্দরীমোহন 

দাস। ইনি শিবনাথ শাস্ধীর দলেও ছিলেন। ( এই তথ্য তিনি লেখককে 
ত্বয়ং বলিয়াছেন ।) শাস্ত্রীর দলের সভ্যেরা প্রতিজ্ঞাপত্র ত্বাক্ষর করিয়। তাহা 
ছোমাগিতে নিক্ষেপ করিতেন । এই দলের উদ্দেশ্য ছিল--গভর্ণমেণ্টের 
চাকরী ন। করিয়া দেশসেবায় আজীবন নিয়োজিত কর1। এই সংবাদ 
দ্বার এই তথ্য পাওয়া যায় যে, তৎকালীন নবোখিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর 
শিক্ষিত যুবকদের বাজকর্ম্মচারী হওয়াই একমান্ত্র পন্থা! ছিল। এই উপায়ে 
ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এই দেশে একট1 মধ্যবিতশ্রেণী স্টি করিয়াছিল । 
প্রলোভন হইতে যুবকদের নিবৃত্ত করাই তখনকার দেশহিতৈষীদের একটা 
জাতীয় লক্ষ্য হইয়াছিল । 

শপ্রমথনাথ মিত্র মহাশয় বলিতেন, ১৯০১ খৃষ্টাব্ধ বঙ্গীয় বৈপ্লবিক 
সমিতির স্থাপনের পূর্বে, কয়েকবার তিনি বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। পুর্বে চারবার তাহার এই উদ্ভম ব্যর্থ হয়। ৩/্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের “মানহানি” মকদমায় জেল হইলে বাহির হইতে হাজার কতক 
লোক লইয়া কলিকাতায় আসিয়৷ জেল হইতে স্বরেন্্রনাথকে উদ্ধার করা 
তাহাদের দলের একটা উদ্যম ছিল। এই উদ্দেষ্ঠে তিনি বরিশালে 
পিরাছিলেন। কিন্তু কলিকাতার নেতার! তাহাকে প্রাতিজুত 9180 
(সঙ্কেত) পাঠাইল না বলিয়া এই উত্তম অঙ্ুরে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। 

শেষে তিনি অরবিন্দ, চিততরঞুন দাশ, স্থরেন্্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহ. 
যোগে বৈপ্লবিক দলের নেতা হুন। পরে তিনি বলিতেন, এইবার 
তাহার উদ্ভম স্থায়ী হইয়াছে । ইতিহাসের হন্ব-নীতিজনিভ-বস্কবাদই 
( 819011681 900 70881500199] 27815179188) ) এই প্রতচষ্টায় শেষে 
সাফল্য আনিয়াছিল। 

প্রমথনাথ, উনধিংশ শতাীয়, শেহন্কাপেতর €জাকফ ছিলেম। এই 
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লময়ে ক্ষীণদেহ বাঙ্গালীর শারীরিক ব্যায়াম কর] একট। জাতীয় লক্ষ্য 
বলিয়া গণ্য হইত । তিনি বিপ্রবী-আন্দোলনের এই দিকেই বিশেষ অন্ধুরক্ত 
ছিলেন । কাজেই যেসব যুবকের! বিপ্লববাদ প্রচার ও 7১702888009 0 
4০6 করিতে চাহিতেন তাহার। শেষে দলের মুখপাত্রস্বক্ধূপ ““যুগাস্তর” 
পত্রিকা প্রকাশ করেন । মিত্রমহাশয় দ্বার] পৃ্পোধিত “অন্থশীলন সমিতি” 
ও অন্য যুবকদের “যুগান্তর” সম্প্রদায় বছ পরে পৃথৰ ধার? গ্রহণ করে। 

পৃঃ ৮--ফুঃ নোঃ ২ মেদিনীপুরের একটি স্কুলের একজন অতি বুদ 
পণ্ডিত ০জ্ঞানেন্্রনাথ বস্থও আমাকে এই কথ। বলিয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন ।বগ্যাপাগব্ মহাশয় বন্ধুদের কাছে বলিতেন, “তোমাদের 
আর উপায় নাই। জঙ্গলে গিয়া পল্টন তৈয়ার কর। তিনি সময়ে 
সময়ে এত গরম ভাবে কথা বলিতেন যে, বন্ধুরা তাহার ঘরের কপাট বন্ধ 
কিয়! দিতেন । এই মানসিক প্রস্ততি ঘারাই এই অতিবুদ্ধ পণ্ডিত 
আমাদের কর্দে সহাহুভূতিসম্পন্ন হুইয়াছিলেন। জ্জানবাবুর সহিত 
প্রথমে তাহার এই বিষয় আলোচন। হইয়াছিল। তৎপর আমর1 যখন 
উভয়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি তখন তান আতকাইয়া উঠিয়া! বলেন 
---“কবে হবে, কোথায় হবে ।” আমি হাপিয়৷ রলি, “হবে কি মহাশয় 17 
তিনি পরে আমাদের সঙ্গে নির্ভয়ে মেশামেশি করিতে থাকেন । 

পৃঃ ৮-_ফুঃ নোঃ ৩- স্বামী বিবেকানন্দের আইরিশ একেশ্বরবাদীয় 
খৃষ্টান (01010851910 01)118658) বংশীয় ভগ্্রী নিবেদিতা (7118875181891৩1 
৪ 1০৮16) ইহার পিতারুনিবাস ছিল আলষ্টারে। তিনি একফন একেশ্বর 
বাদীয় পাদরী ছিলেন। ভত্মী নিবেদিতা আয়রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
কিন্ত লগ্নেই তাহাদের বসত্বাটি ছিল। তিনি নিজেকে ইংবেছ না বলিয় 
আইরিশ জাতীর বলিয়াইস্পর্ধা করিতেন। তান পিত1 একজন আইরিশ 
সাশাক্কালিঃ ছিলেন। ডীছার জাতীরতবাধীর ঘছছে উৎপত্ধি হ্ট্যাছিল 
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বলিয়াই তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদীয় হইতে পারিয়াছিলেন । 
এই জন্তই শোন! বাইত কুখ্যাত কার্নাইল নামক বাঙ্গালার পররাষ্ট্রসচিব 
৬ভূপেম্্রনাথ বসকে জিজ্ঞাসা করেন-_ভগ্নী নিবেদিতা আইরিশ 
“ফেনিয়ান” দলভুক্ত কিনা । 

বাঙ্গালার পুলিশ তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। মাদাম ভার্ধাট 
নামক একজন ফরাসী মহিলা ভগ্নী নিবেদিতার জীবনী লিখিবার 
জন্য ভারতে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে আসেন । তাহাকে পণ্ডিচারিতে 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন ; যখন বাঙ্গালায় বৈপ্লবিক কর্ম পরিচালনার জন্য 
একটি জাতীয় পরিষদ (৪0791 0০81011 ) সংগঠিত হয়, তখন 
পরিষদের পাচজন নির্ব্বাচিত সদশ্তদের মধ্যে ভগ্মী নিবেদিতা অগ্ততম 
ছিলেন। এততার' প্রমাণিত হয়, তিনি বৈপ্লবিক-আন্দোলনের সহিত 
প্রথমাবস্থায় ওতপ্রোতভাবে সংঙ্গিষ্ট ছিলেন। পুলিশ আমাকে ধৃত 
করিবার পর আমার মকদ্দমার সময়ে বখন কোর্টের ম্যাজিষ্টট সুইনছো 
১০,০০০ হাজার টাক। জামীন তলপ করেন তখন তিনি এই জামানৎ 
টাকা দিতে রাজী হইয়াছিল্েন। এইজন্য ইংরেজ সমাজের মৃখপঞ্জ 
80811810779) তাহাকে শ্বদেশব্রোহী বলিয়া গালি দিয়াছিল। অবস্থা 
এই জামানৎ টাক! প্রয়োজন হয় নাই। লেখকের আত্মীয় ৬চারু- 
চন্ত্র মিজ্র এবং ভাঃ প্রাণরুধ্খ আচার্য জামিনদার হন। দ্বিতীয়টি 
হইতেছেন জাপানের একজন চিউরকল। বিস্তার শিক্ষক, অধ্যাপক ওকাকুরা। 
মিস ম্যাকলাউড (14189 ?180150৫ ) নামক হ্বামীজীর আমেরিকান 
শিল্ার সহিততাহারজাপানে আলাপ হয়। তিনিই ওকাকুরাকে ভারতে 
আনয়ন করেন। মিস মাকলাউড লেখককে জামেরিকায় বলেন, 
“আমিই ওকাকুরাকে ভারতে পরিচিত করিধার জন্ত দায়ী” । 

কলিকাতায় নামজাদা লোকেরা ওকাকুম্বাকে সববর্নাপূর্বক গ্রহণ করেন। 
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পৃঃ ১০--ফুঃ নোট ১--ই'হারনাম যোশী। ইহাকে অরবিন্ব ওবারীন 
কটক হইতে আনিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় অরবিন্দের সহ্কিত 
থাকিতেন। আমর। তৎকালে বিশেষতঃ অরবিন্দের পরিচিত প্রত্যেক 
মহাবাস্্রীয়কে “বিপ্তবী” বলিম্বা ভাবিতাম। এই জাতির প্রত্যেককেই 
তৎকালে আমরা শিবাভী ও তনাজি যালন্থবের প্রতীক বলির! ভাবিতাম । 
এই সময় বরদ। হইতে ''কুলকুর্ণণ” নামক আর একজন মন্থারান্ত্ীয় যুবক 
অরবিন্দ স্বারা আমদানি হয়। ইনি নাকি মুরারী রাওএর আখডার 
লোক। ইনিও আমাদের বড বড ট্রপ্লবিক কথ! বলিতেন। ইনি নাকি 
অনেকের কাছে তিলক মহোদয়ের ভাঁগনেয় বলিয়া পরিচয় প্রধান 
করিতেন। কটকের যোগেশ ঘোষ নামক একজন বৈপ্লবিক নেতার বোস্বাই 
কংগ্রেস হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বখন আধার সহিত কটকে সাক্ষাৎ 
হয় তখন তিনি এই কথা আমায় বলেন--“মামি বোদ্বাইতে মহাবাস্্ীয 
কোন কোন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে বলিয়াছিলাম, আমান 
তিলকের ভাগিনেয়ের সহিত পরিচয় হুইয়াছিল। কিন্ত প্রতুযুত্রে তাহার! 
বলিয়াছিলেন* কুলকণা তিলকের ভাগিনের হতে পারেন]! 
( 80181587101, 2111905 10601)6৬/1 15 1110998191৩. ) 

পরে, ১৯** থৃষ্টাবে যোশী দিলী হইতে যুগান্তর আফিসে আমাদের 
নিকট পত্র প্রেরণ করেন এবং কাগজ সম্বন্ধীয় কোন কর্মের সহিত সহ. 
যোগিতা করিতে ইচ্ছুক হছন। এই সময়ে বরোদ। হইতে একজন 
হেড মাষ্টার কলিকাতায় আসেন। তীহাকে আমরা যোশীর কথা বলিলে 
তিনি বলেন, যোশী ভাল লোক কিন্তু কূলকর্ণার বিষয় কিছু জানিনা। 
কুলকর্ণীও এঁ বৎসয়ে কলিকাতায় আসেন । উদ্দেশ্য ছিল হাড জোড! 
দেয়] প্রভৃতি শিক্ষা দ্বার জীবিকানির্বাহ কর।1। এই উদ্দেন্টে যুগাত্তরে 
বিজঞাপনও প্রদত্ত হইছাছিল। যখন আমি “তোমার মাম! তিলকের খবর 


ক দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


'কি' বলিয়া ব্যঙ্গ করিতাম, তখন সে মুখ টিপিয়! হালিত। এই প্রকারে 
আজপ্তবী গল্পে বিশ্বাসী ( ০:৩৫০1০%9 ) বাঙ্গালীর ঘাডে নানাপ্রকারের 
ৰরোদার উদ্ভট ও ধাপ্সা বাদী গল্প চাপান হইয়াছিল । 

পৃঃ ১*--ফুঃ নোট ২--বেনারস কংগ্রেসে যখন বাঙ্গালার তরফ 
হইতে দেখরত বন্থ মহারাস্ত্রীর নেতার সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন তিলক 
অহোদয় এই কথা জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলেন । 

পৃঃ -১__ফুঃ নোট ১--ভগ্রী নিবেদিতার “ম্যাট-সিনির আত্মজীবনী” 
নামক ছয়ধণ্ড পুস্তক তাহার নিজন্ব সম্পত্তি ছিল। ইহার প্রথম খণ্ডটি 
তিনি ধৈপ্রবিক সমিতিকে প্রদান করেন। হা! সমগ্র বাঙ্গালায় ঘুরিত 
এবং পঠিত হইত ॥ এই পুস্তকের েষে “গেরিলাযুদ্ধ” কি প্রকারে করিতে 
হয় তৎবিষয়ে এনক্টটি অধ্যায় আছে। তাহা! টাইপ করিয়া চারিদিকে 
প্রেরিত হইত; উদ্দেশ্য 0োরিলাধুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা কর! । এই যুদ্ধ পদ্ধতিই 
আমাদের লক্ষ্য ছিল। 


১৯০৮ থৃষ্টান্বে আমার কারাবাসের পূর্বে, ভগ্নী নিবেদিতা ম্যাট-লিনির 
বারী পাচখানি পুস্তক এবং পিটার ক্রপটকিনের ছুইখানি পুগক-- 


(1) 17165000115 ০01 ৪ 89৮০)15018151 

(2) [0 9089281) 810৫ 15001) 01190109. 
আমাকে উপহার প্রদান করেন। তিনি বলেন, “জেলে যাইবার পূর্বে 
ক্রপটকিনের পুস্তকসমূহ পাঠ করিও ।” এই সঙ্গে রুষ-বিপ্লবের স্বরূপ, ইহা! 
ধে ধনীদের বিরুদ্ধে গরীবদের বিপ্লব-প্রচেষ্টা এবং ক্রপট-কিন সম্বদ্ধে নানা 
কথা আমাকে বলেন। এই পুগ্তকগুলি আমি দলের একজন পুরাতন কর্মী 
কেশব গুগর নিকট জিন্মা রাখিয়া! জেলে বাই। পরে, শ্রুত হইলাম, 
নাঙ্গালার বিডি দানে খানাতল্লাসী কালে এই পুন্তকৃগুলি এক এক স্থানে 


দ্বিতীয় শ্বাধীনতার সংগ্রাম উপ 


পুলিশ হবার! ধরা হইত। ভগ্রী খুিন (71855 011991101৩ ) আমার 
আমেরিকায় বলেন, ওই পুস্তকসমূহের এক একখানি ধর] পডে আর 
নিবেদিতা বলিতেনঃ আমার একটি পুস্তক ধর। পড়িয়াছে। ধাহার কাছে 
আমি পুস্ভকগুলি জম! রাখিয়াছিলাম, তিনি বোধ হয় এইগুলি 
স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন । আলিপুর বোমার মামলায় জিত 
হওয়ায় তিনি নিরুদ্দেশ হন । 

পৃঃ ১১ ফুঃ নোট ২-যে ভিত্তির উপরে আনন্ধমঠের রোমান্স কল্পিত 
হইয়াছিল তাহা একবারে অসত্য! নাগা সন্্যাসী এবং মজনু ফকিরের দল 
বাঙ্গালাদেশ, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্বব ভাগে লুন্তিত নরহত্যা ও নারা ধর্ষণ 
করিত। এই লুণ্ঠন দমন করিবার জন্য ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে 
বিশেষ বেগ পাইতে হুইয়াছিল। অথচ বাঙ্গালাদেশে আনন্দমঠ উপলক্্য 
করিয়া নান। রোমান্টিক গল্পও কুট হয়। ঢাকার রমনার কালীবাডীর 
মহারাসইীয় স্বামিজী নাকি বলিতেন, সন্ন্যাসী যোছ্ছারা “ও খন্দেমাতরম” এই 
বণধ্বনি করিত! 


বাজালায় নাগ। ও ফকিরদের উৎপাত বিষয়ে যামিনীমোহন ঘোষের 
438115981 8110 78117 [210579 0) 76089)” দ্রষ্টব্য । 


“আনন্দমঠ* নভেলে হিন্দুয়ানীর কিছুই নাই। ইহাই সমালোচকদের 
মন্তব্য যাহা! বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে । আনন্দমঠের সম্তানেরা। 
ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মত অথব। নাখ। সন্যাসাদের মতও নয়। “সন্ধান” 
সম্প্রদায় ইউরোপের মধ্যযুগের নাইট টেমপ্লাবাদের অনুকরণে কল্িত। 

হাওড়া জেল! হাইস্কুলের হেডমাষ্টার কামদেবী মহাশয় বঙ্কিম শত” 
বাধিকী স্ত্বতি সভায় বত্ৃতাকালে বণিয়াছিলেন--কেহু কেহ বলেন, আনন্দ- 
মঠ ভিক্টর হুগোর পুস্তকের অন্তুকরণে লিখিত। পরে আমি তাহাকে 


৪৮ ছিতীয় স্বাধীনতার লংগ্রাম 


জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার এই উক্তির অর্থ কি? ইহাতে তিশি বলেন, 
৬অক্ষয়কৃমার সরকার আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি ভিক্টর হুগোর 
“05 5681” 93” নামক পুস্তক লইয়া বঙ্কিযকে বলি-_"]516 83 ৪ 
700897906 5/100000 ৪ 10610১ 900 10891 91165 5001) ৪ 180৩] ?, 
ইস্ছ1 নায়কবিহীন একটি নভেল, তুমি এই প্রকারের একটি নভেল লিখ, 
এই বলিয়া উক্ত পুস্তকটি বস্কিমবাবুর হস্তে প্রদান করেন । ইহার পর 
অ'নন্দমঠ প্রকাশিত হয়। 

পৃঃ ১২ ফুঃ নোট ১-ইহার নাম তইতেছে সেরম্যান এডি । ইনি 
২..০.&র প্রচারক ছিলেন | রুষ-বিপ্রৰের পরে শোনা যায় ইনি 
বোলচেভিকবাদ গ্রহণ করেন । 

পৃঃ ১২--ফুঃ নোট ২-__-অধ্যাপক কাকান্থ ওকাকুরা। “হরি”? (১) 
নামক একজন আর্টের ছাত্রের সমভিব্যহারে শ্রীযতি ম্যাক লাউডের 
সঙ্গে ভারতে আসেন । উভয়েই বেলুড মঠে কিছুদিন অবস্থিতি করেন । 
অধ্যাপক ওকাকুর1 দেই সময়ে 16815 ০ 0১৩ 5৪৪ নামক একটা 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন ৷ ভগ্রী নিবেদিতা (14159 718789166 ০১1৪) 
দ্বার] পাওুলিপিটি সংশেধিত হইয়া! প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে 
ওকাকুর] বলিয়াছেন তে, এসিয়৷ মহাখণ্ডের কৃতি এক । এই অধ্যাপকটি 
একটি আজগুবি গল্প প্রচার করিলেন যে, এসিয়ার সমস্ত স্বাধীন দেশগুলি 
এই ভূখণ্ডে ইউরোপীয় আধিপত্য বিনষ্ট করিবার জন্ত সংঘটিত হুইয়াছে, 
“ভারত কেবলই ঘুমায়ে রয়” ৷ এই জন্য ভারতকে স্বাধীন কৰিয়া৷ এই 
সংঘের মধ্যে আনিতে হবে । এই উদ্দেন্তে ভারতে মুক্তির বাণী প্রচার 
করিবার জন্ঠ কলিকাতার জনকতক নামজাদা! লোক লইয়া একটি 





১। পরে বাজালাদেশেই হন্রির মৃত্যু হয়। 


স্বিতীর স্বাধীনতার সংগ্রাম ৯৯ 


'ভাসাভাস। মণ্ডলী লংগঠিত হয়। ইহার মধ্যে, বতদৃর অবগত আছি, 
৬ছ্থেমচন্দ্র মল্লিক (৬নুবোধচন্দ্র মল্লিকের খুললতাত), ৬হরেন্রনাথ 
ঠাকুর, ভন্্ী নিবেদিতা প্রভৃতি ছিলেন । কিন্তু এই ব্যাপারে স্বামী 
বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তিনি 
বলেন, নিবেদিতা রাজনীতিতে যাইয়া তাহার আন্দোলনকে বিপদগ্রত 
করিবেন । 

এই সব কথা আমি নিবেদিতার আমেরিকান সহকম্মী ভগ্নী গ্রিনস্টি- 
ডলের (74158 01£1780116) কাছ হইতে শ্রবণ করিয়া! তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, “আপনি কেন নিবেদিতার রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব রাখিতে 
আপত্তি করিতেছেন?” প্রত্যুত্তর স্বামীজী বলেন, “নিবেদিতা কি রাজনীতি 
করিয়াছে? বিপ্লবোদ্দেশে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান 
প্রস্তুত করিব। 58 [71919 7/9517-এর সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি--কিন্ত 
ভারত গলিত হুইয়াছে--170019 19 10 চ006506302. এই জন্যই 
আমি একদল কম্ী চাই, যাহার! ব্রহ্মচারী হুইয়! দেশের লোককে 
শিক্ষাদান করিয়া! এইদেশকে পুনঃ সপত্ীবিত করিতে পারিবেন । (১) 

শ্বামীজীর মৃত্যুর পর, নিবেদিত রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন 
করেন। তীহায় বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বার। বাঙগালায় গ্বদেশকিততষীতার ভাব 
বুদ্ধি প্রাপ্ত হুয়। নিবেদিত! ত্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যদের 

১। ৬সখারাম গণেশ দেউক্কারের কাছে হইতে পরে আমর! 
শুনিয়াভিলাম, ত্বামীজী তাহাকেও এইকথ। বলিয়াছিলেন! তিনি বলিয়া” 
ছিলেন যে, তিনি দেখিনা বাইবেন ভারত একটি বারুদের সুপ হইয়া 
আছে। তিনিজীবঙ্গশায়ই বিপ্লব দেখিয়! যাইবেন বলিয়া! আশা রাখিতেন। 
এই ভারত আর তুল করিয়! বিদেশীকে ভাকির! আনিবে ন! বলিয়া 
দেউদ্বরকে প্রতৃযুত্বর দেন। 


১০০ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


সংস্পর্শে আসিয়া রঘ বৈপ্রবিকনেতা শিটীর ক্রপটংকিনের সহিত পরি- 
চিত হুন। এইজন্য তীছার বক্তৃতার মধ্যে সামাজিক কথাও আসিনা 
পড়িত। (১) এইসব বক্তৃতার ফলে, ব্রিটিশ-ইগ্ডিয়ান গবর্ণষেণ্ট তাহাকে 
সন্দেহের চক্ষে দেখিত। প্নবেদিতার বঝোদায় বক্তৃতা উপলক্ষে গমন 
কালে তথায় প্লীঅরবিন্দ ঘোষের সন্ধিত পরিচয় হয় । তিনিই অরবিন্দকে 
কলিকাতায় দলের কথা বলেন। ইনার ফলে অরবিন্দ কগকাতায় 
আসেন এবং পূর্বোক্ত দলটি পূর্ণ বৈপ্লবিক দল রূপে পুনঃ সংঘটিত 
হয়। এই সংঘটনটি শ্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই 
অক্রষ্ঠিত হব । এই সময়ে অরবিন্দ আর একটি আলগুবি গল্প বাজালায় 
আসিয়া প্রচার করিলেন। সমগ্র ভারত শ্বাধীনত' সংগ্রামের জন্য এঁক্যবন্ধ 
হইয়াছে, কেবল ভীকু বাঙ্গালী সুপ্ত আছে! এই গল্পের ফলম্বরূপ নিখিল 
ভারতীয় বৈপ্রবিকসংঘের শাখাবূপে পাকাপাকিভাবে ১৯০১ খুষ্টাকের 
কাছাকাছি স্ময়ে বাঙালায় গুধ-বেপ্রবিক সমিতি সংস্থাপিত হয়। এই 
সমিতির সভাপতি হন্দব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিন্্র, (২) সহকারী সভাপতি- 
দ্র ছিলেন অববিন্দ ঘোষ এবং ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস, কোবাধ্যক্ষ হুন 
সরেন্্রনাথ ঠাকুর | ছাদের পরিচালক ও ব্যায়ামাগারের অধ্যক্ষ হন 
যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

১২ পৃঃ ফুঃ নোট ২-যতীনবাবু বগোদায় ৫সন্তশ্রেণীতে ভি হুইয়া- 
ছিলেন । প্রবাদ আছে*তিনি সেখানের পশ্চিমের কনোজিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া 
পরিচয় প্রদান করেন । এতত্ব্যতীত, ভাল হিন্দি তিনি বলিতে পারিতেন। 

১। কল্সিকাতার টাউন হপে নিবেদি তান্প্রদত 10951191080 1২611802 
নামক একটি বক্তৃতা গুনিক্না ৬বিপিনচজ্জ পাল তীহার বন্ধুদের বলিমা- 
ছিলেন--“ইভা ৫319877165.% 

২। ইনি নৈহাটি মিশ্র বংশের লোক। 


ব্িতীয় খ্বার্ধীন তার সংগ্রাম ১৬৩ 


তিনি নাকি গাইকোয়াডের পার্খবরক্ষক সিপাহীশ্রেণীতে ছিলেন । ( আমন্বা 
তাঞ্থার উপরস্থ কম্মচারীর সহিত একত্রে রশবেশে সজ্জিত ফটো গ্রাফ দেখিয়া" 
ছিলাম ।) বতীনবাবু আপনার সাকু্লার রোভস্থিত ব্যায়ামের আখড়া ও 
কম্মদের থাকিবার বাডীর অধ্যক্ষ ছিলেন। এইস্থানটি তথাকার পুলিশ 
ফাভীর সন্নিকট এবং গডপাবের অপরদ্ধিকে অবস্থিত ছিল । এই বাড়ীতে 
সন্্ীক বতীনবাবু, অবিনাশ ভট্রাচাধ্য বারীন ঘোষ প্রভৃতি তরুণ কর্তা 
থাকিতেন। এইস্থানে প্রমথনাথ মিজ্র এবং ব্যারিই্রার অশ্বিনীকৃমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সধারাম গণেশ দেউস্কর, জ্যোতিষ চন্দ্র সমাজপতি, দেবব্রত 
বন্ধ, জেনারেল এসেম্বলী কলেজের অধ্যাপক নলিনী মিত্র, ভবিষ্যতের অনু- 
শীলন সমিতির স্থাপস্িতা1 সতীশচন্দ্র বনু, আত্মোন্লতি সমিতির তরুণ সভ্য- 
বুন্দেরা আসিতেন । প্রথমধুগের আবু একটি বিশিষ্ট কম্মাঁ ছিলেন অধ্যাপক 
শ্রীশ সেন। তাঁহার বন্ধু সাহিত্যিক অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও দলের 
একজন সভ্য ছিলেন । অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যার প্রমথ মিজ্ের বিশিষ্ট বন্ধু 
ছিলেন । তিনি এবং জ্যোতিষ বাবুও দলতৃক্ত ছিলেন কিন্ত পরে জ্যোতিষ 
বাবুকে এবং সরগাদেবীকে দল হইতে সবাইন় দ্েওয়। হয়। প্রথম যুগে, 
তাহার এহুন্দু ও মুসলমান সমস্ত” বক্তৃতাতে উভয়ের জাতিতাত্বিক 
ও কৃষ্টিগত একত্বৎ “ভারতী” পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে “ইংরেজ বনাম 
বাঙ্গালী”, প্রবন্ধগুলি, শ্বদেশী গান প্রভৃতি শ্বাধীনতা.ম্পৃহার উদ্দীপনার 
অনেক মালমসলার যোগান দের । এইসঙ্গে হেদায়াতুক্প! এবং মৃজিবন্ব- 
বহমান নাষে দুইজন যুবকণ্ড আখডায় আপসতেন। 


১৯০৫--১*০৬ খুব ব্যারিষ্টার বি এম. চ্যাটাজি নামক ঢাকাবাসী 
একজন ভন্রলোক মি মহাশয় কর্তক দলে আনীত হুন॥ ব্যারিষ্টার 
আখানেসিয়াস অক্ষয় কুমার ধোয কখনও দলের সভ্য হন নাই। 

ণ 


১০২ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


কিন্তু মিত্রের অনুরাগী ছিসাবে দলের পার্খে থাকিতেন এবং কিছু কিছু 
সংবাদও রাধিতেন। 


পৃঃ ১৪ ফুঃ নোট ১--১৯২১ থৃষ্টাৰ হইতে ভারতে “গান্ধীবাণ” নামে 
একট। মতবাদ চলিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিশ্লেষণ করিলে উনবিংশ 
শতান্বীর পাশ্চাত্য দেশসমূহের 1০1০1. 90০191187) হইতে ধাব করা 
রাজনীতিক ও অর্থনীতিক পন্থাসমৃ প্রকাশ পাইবে । ভারতে এইসব 
উপায় ম্বার। ব্রিটিশ-সাত্রাজ্যবাদের বিপক্ষে গান্ধীজি-পরিচালিত 
জাতীয়তাবাদের অভিযান হইত। পূর্বেকার নিষ্ষিয় নরমপন্থীয কংগ্রেস- 
নীতি এবং বিপ্লবীদের সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টার মধ্যে গান্ধী-পরিকল্লিত উপায়ে 
জাতীয়তাবাদের আন্দোলন দ্বারা জনসাধারণ সাম্রাজ্য/াদের বিপক্ষতা 
চারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 


আজকাল “গাক্বী-সোসালিসম্” নামে এক১' রব উঠিয়াছে। ইহা 
মাকঝ্সবাদের বিপক্ষেই ধ্বনিকূপে উিত হইতেছে । কিন্তু ইহা এখনও 
উদার জাতীয়তাবাদ বলিয়াই দ্বণ্য হইতে বাধ্য। 

পৃঃ ১৫ ফুঃ নোট ১--অসহধোগ আন্দোলন ওতৎপরের আইন অমান্ঠ 
আন্দোলন এবং “গান্ধ বাদ” নামে বাজারে যাহা প্রচলিত আছে তাহার 
কোনটাতেই ভারতীয় ব1 হিন্দুর ভাবধারা নাই। অহিংসবাদ বেদের 
পরের যুগ হইতে ভারতে চলিয়া! আসিতেছে বটে, কিন্ত ইতিহাসে দৃষ্ট হয় 
এই মতাবলম্বী রাজার] (অশোক ব্যতীত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন ॥ ভারতের 
অনেক অকিংসবাদী রাজা--যায় অশোক পর্যন্ত জোর করিয়। স্বীয় মত দণ্ড 
প্রজাদের উপর চালাইয়। দিয়াছেন । আজ্ঞাভন্ন হইলে কেহ কেহ কঠোর 
দণ্ড প্রদানও করিয়াছেন । একদল এীতিহাসিকের মত, জৈন ও বৌদ্ধ 
রাজাদের কঠোয়তার বিপক্ষে ত্রাক্মপ্যবাধীয় প্রজান্1 বিদ্রোহ করিয়াছিল। 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৪০৩ 


"পরম-ভাগবত' বৈষ্ণব গ্রপ্ত-সম্রাটের1! অবিরত যুদ্ধে নিষুক্ত ছিলেন এবং 
কঠোরভাবে প্রজ] শাসন করিতেন । আর বঙ্গ ও যগধের 'পরম-সৌগত* 
বৌদ্ধ পাল রাজারা তাহাদের শেষ মুহূর্ত পর্্যস্তযুন্ধবিগ্রহ করিয়াছিল । 
ভারতীয় অহিংসবাদ বিষয়ে সাধারণের অদ্ভুত ধারণা আছে। ইংরেজ 
আমেরিকান কোয়েকার সম্প্রণায়ের ও টলস্টয়ীয় মতের সহিত গান্ধীবাদীর 
অহিংসবাদের সম্পর্ক আছে, কিন্তু শ্রীমস্তগবৎ-গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
অভিংসবাদ কোথায়? অথচ প্রত্যেকেই স্বীয় মতের পরিপোষকতার 
জন্য ইহার নান! অর্থ ( কদর্থ?) করেন। 

গান্ধীবাদীয় অহিংস-আন্দোলনের মূল কোথায় তাহ! লেখক ১৯১৬ ধুঃ 
গৌছাটি নিখিল ভারতীয় নির্ধ্যাতিত রাজনৈতিক বন্দীদের কনফারেন্সের 
অভিভাষণে বিশ্লেষণ করিয়াছেন । আমেরিকার থোরোর 01511 101০৮৩- 
06706 ( আইন-অমান্য নীতি ), রুষীয় টলই্য়েব অহিংস-নীতি, ইংলগ্ডের 
থৃষ্টার সোসালিইউদের 001/88611000369 (কুটির শিল্প) এবং আমেরিকার 
85516 18161 হেনরী জর্ঞের 10000501181] 08108091851) ( মূলধনীয় 
শিল্পপ্রসার প্রচেষ্টা ) রূপ অর্থনীতির প্রতিবোধার্থ 77900108ছ & 
0001986 17)0056 । হস্ত ও কুটির শিল্প) পুনঃ প্রচলনের আন্দোলন, 
ফ্রান্সের সিপ্ডিকালিষ্ট শ্রমিকদলের সশস্ বিপ্লব অসম্ভব বলে 78881%৩ 
[২89850870০6 'নিক্ষিত্ন প্রতিরোধ , রুষ আন্দোলন প্রচেষ্টার সংমিশুণে গান্ধী- 
বাদের স্থষ্ট হইয়াছে এক কথায়, উনবিংশ শতাবীর ইউরোপের [7 000190- 
90০91911902 বলিয়। যাহা! চলিত) একবিংশ শতাব্বীর ইউরোপে যেসব মত ও 
পথ পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা এখন ভারতে 'গান্ধীবাদ" নামে চলিতেছে। 
উনবিংশ শতাব্ীর শেষে রুষে 5০198 9০০18118: পার্টি বলিয়া 
এই প্রকারের একটি ক্ষুত্র দলেরও উদ্ভব হইয়াছিল। গান্ধীবাদের কিছুই 
বেদ ও কোরাণ হইতে উদ্ভূত নহে। অথচ, ইছাই ভারতের একমাজ 


১০৪ দ্বিতীয় ব্বাধীনতার সংগ্রাম 


“আতীরতাবাদ+ বলির! সাদরে গৃঙ্াত হইয়াছে । ইস্াকেই বলে শ্রেণীস্বার্থ। 
গাস্ধীমূত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণদের পুজা করার কথাও মধ্যে মধ্যে 
প্রকাশ পার । তিনি “কক্কি-অবতার” এই কথাও উঠিয়াছিল। 


পৃঃ ১৬ ফু নোট ১-_ জাতীয়তাবাদের এই ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়! র্যামসে 
য্যাকভোনান্ড বলিয়াছিলেন, "1615 036 15805018010) ০01 096 4191) 
0 (106 171700.১+-:4 776767579০1 7. নামক পুস্তক ভ্রষ্টব্য। 


পৃঃ ১৬ ফুঃ নোট ২-__ইহাদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন বিখ্যাত 
জাতীয়তাবাদী নেতা! মজিবর রহুমন সাছেব। 


পৃঃ ১৭ ফুঃ নোট ১--এই বিষয়ে খগেন্দ্রন্দ্র দাস নামে একজন তরুণ 
কম্মীর সহিত দেবব্রতবাবুর আলোচনা হন়। খগেনবাবু বলেন, 
“আপনারা একতরফ1 কর্ম করিতেছেন মুসলমানদের লইতেছেন ন।1” 
প্রত্যুত্তরে দেবব্রতবাবু বলেন, “আমাদের দলে মূসলমান আছে” বলিয়া 
হুগলীর ইমামবাডার মৌলভী সাহেবের নিকট খগেনবাবুকে প্রেরণ 
করেন । খগেন্দ্রবাবু বলেন, যৌলবী সাছ্েব তাহার সহিত ভাসাভানা 
কথ বলিয়। তাহাকে বিদার প্রদান করেন। 


খগেন্্রচজ্ দাস ছাত্রাবস্থায় প্রথমে সগ্ঠ জাপানশ্প্রত্যাগত রমাকান্ধ 
রায় হবার স্থাপিত একটি ছাত্রসংঘের মধ্যে কর্ম করিতেন । তাহার 
এক নিকট-আত্মীয় আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। পেই সম্পর্কে আমার 
সহিত তাহার আলাপ হ্য় এবং তিনিবৈপ্রবিক আন্দোলনে যোগদান করেন। 
তিনি “ছাঅ-ভাগারের” সহিত পংশ্িষ্ট হইর। ছাত্রদের মধ্যে কর্ম করিতেন। 
অনুমান ১৯০৫-১৯*৬ খুঃ ৬/0166-4১৮85 149018৬ নামক লাঙ্বেদের 
দোকানের সম্ৃথে 21০/518 লইয়া! যে গোলমাল হ্য়, তাহাতে খগেজ 
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পিকেটাররূপে তথায় ছিলেন এবং হস্তে আহৃত হন। কিন্ত অন্ঠ লোক 
হাতে ব্যাণ্ডেজ বাধিয়। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়া স্বীয় স্বদেশ 
প্রেমের পরাকাষ্ঠ। বলিয়৷ সেই হস্ত দেখান । স্থরেন্্বাবু বলেন “এহ হু 
সোনান্বার 1 বাধাইয়। দিবঞ+। ১৯*৬-১৯০৭ খুঃ তিনি যোগেন্দ্র ঘোষের সমিতি 
হইতে স্কলারসিপ পাইর জাপান যান। আমেরিস্তায় তিনি ছান্রজীবন 
সমাপ্ত করেন। ১৯১২ খুঃ হদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পর কলিকাতায় 
“কোমাগাটা মারু” সংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হুই্য়া কয়েক 
সপ্তাহের জন্ত তিনি জেলৰাল করেন এবং তাহার চাকুতী যায়। উপস্থিত 
উনি ক্যালকাটা! কেমিক্যাল কোং লিঃ-এর সংস্থাপয়িত1 এবং পরিচালক 
খগেনবাবুর বিভিন্ন আত্মীরের1--যথা অধ্যাপক শ্লীযোগেন্জনাথ ও স/তান্- 
নাথ সেনও বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। খগেনবাবুর 
বাডীতেই শ্রীমাখনলাল সেনের সহিত লেখকের প্রথম পরিচয় হয়। অনেক 
দিনের বিতর্কের পর মাখনবাবু বৈপ্রবিক মত গ্রহণ করেন এবং আমাদের 
দলে যোগদান কঠেন। লেখক জেলে যাইবার পুর্বে তাহার কাছ হইতে 
পার্টির ঠাদা আদায় করিয়াছেন। বোধয় পরে ইনি কর্শোপলক্ষে ঢাকায় 
পিয়। অন্ুণ লন সমিতির সহিত পরিচিত হুইয়াছিলেন। পুলিন দাগের 
ত্বীপান্তরের পর তিনিই এই সমিতির নেতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন। পরে 
তিনি কলিকাতায় ৬ তীজ্জনাথ মুখোপাধ্যায়েরও সহযোগী হইয়াছিলেন । 
ইনি কয়েকণার পুলিশ কর্তৃক ধত হন এবং কারাধণ্ড ভোগ করেন। 


অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইমি ঘোর গান্ধীপন্থী হন, তাদবধি 
ইনি কংগ্রেস-সেবী । 


পৃঃ ১৮ ফুঃ নোট ১--প্রসুচজ্র চাকী বগুড়া জেলায় বিকার নামক 
স্থানে জন্মগ্রহণ ফরেন । এই যানি মহানাদ গড় দাজক আাটচীম ধাংলা- 
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বশেষের সঙ্গিকটবর্তী। তাহার পিতার নাম ৬রাজনারায়ণ চাকী। 
ইনি ১২৯৫ সালের, ২৭শে অগ্রহায়ণ মঙগলবারে (১।১২।১৮৮৮ থৃঃ ) 
জন্স গ্রহণ করেন । নামৃজ। [..74.5. 9০১০০! হইতে পাশ করিয়! রজপুর 
21188 9০1:০০1-এ ১৯০৫ সালে ৩য় ক্লাসে পডিতেন | স্বদেশী আন্দোলনে 
যোগ দিবার পর জেল? স্কুল হইতে বিতাডিত হুইয়! রঙ্গপুর জাতীয় 
বি্ভালয়ে ভত্তি হন। সেখানে ১৯.৬ সালে ২য় ক্লাসে পডেন। রঙ্গপুরের 
তৎকালীন প্রবীণ উকিল ৬হুর্গাপ্রসাদ নাগ মহাশয়ের বাভীতে থাকিয়া 
তিনি অধ্যয়ন করেন ( এই সংবাদ প্রফুলের ভ্রাতৃষ্পতত্র শ্রীধুক্ত বীরেন্দ্রনাথ 
চাকরি কাছ হইতে সংগৃহীত হইয়'ছে। ) 

বগুডার নেতা শ্রীষতীন্দ্রনাথ বায় মহাশয়--ধিনি এককালে বৈপ্রবিক 
দলের উত্তর-বঙীয় শাখার সহিত সংঙ্গিষ্ট ছিলেন তিনি, - লেখককে 
বলিয়াছেন প্রফুল্ল তাহারই 150108 অর্থাৎ তীহ। ছারাই প্রফুল্স 
বৈগ্তবিকদলের সংস্পর্শে আসেন। 


রজপুর হইতে হেমচজ্জ্ দাস তাহাকে ব্যামফিল্ড ফুলারের হত্যার উদ্দোশ্রো 
বে প্রচেষ্ট। চলে তৎকর্ধে সহযোগিতা৷ করিবার জন্য রজপুর হইতে তাহাকে 
লইয়া! আসেন। প্রফুল্ল চাকীর বয়স তখন সতের বৎসর । তীহাকে লইয়া 
হেমবাবু ষ্টেশন হইতে আমার বাড়ীতে প্রথমে আসিয়া প্রচেষ্টার অসফলতার 
সংবাদ জানাইয়। যান এবংবলেন, ফুলাবের নাগাল পাওয়। গেলন।, সে অতি 
সাবধানে রক্ষিত হুইয়৷ বিলেত বাইতেছে। তৎপর প্রস্ু্পকে লইয়া হেমবাবু 
তাহার উত্তর-কলিকাতাস্থিত মাতুলালয়ে যান। আমিও মধ্যান্ছে সুবেন্্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে “বেঙ্গলী আফিসে” গিয়। এই সংবাদ দিই । তিনি 
আনন্দে উৎফুল্প হইয়া বলেন, [18 12:051061019] ইতাদি । বোধ হয় 
অর্থ-সাহাব্যের প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিবার জন্ত আমি যেজোর' 
তাখাদ। দিতেছিলাম তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন বগিয়াই এই উৎু্ত। | 
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ক্ষুদিরাম বস্থু মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার কোন এক গ্রামের 
বালক। মেদিনীপুর আখড়ায় তিনি আসেন এবং সত্যেন বসুর সহিত কাধ্য 
করেন। একবার কোন কন্মেন্ব উদ্দেশ্টে তিনি আমাকে এক পোষ্টকার্ড 
লিখিয়াছিলেন। আমার জেল গমনের পর তিনি মজঃফরপুরের কর্মের জন্ত 
প্রফুল্পের সহিত প্রেরিত হন। ইউরোপে আমার সহকম্ম্ণ টসয়দ ওয়াহেদ 
আমায় বলিতেন, বাসন্তিবাবু প্রভৃতি বাঙ্গালীদের অনুরোধে তিনি তাহার 
ভগ্রীর বাডিতে উভয়কে লুক্কায়িত রাখেন । কিশোর ও তরুণ বরস্ক বালক- 
বালিকারাই দুঃসাহসের কন্ম কব্িতে পারে--ইহা রুষ ও ভারতের 
বৈপ্ববিক ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে । 

অল্পবয়স্ক তরুণরা নিম্মল চরিঅ ও থিধাশৃস্ত হয় বলিয়াই নেতার বাক্য 
তৎক্ষণাৎ মানিয়! লয়। প্রফুল্ল কিছুদিন ইডেন হুম্পিটাল রোডের কোণ 
এবং কলেজ স্ত্রীটের উপর শিব মন্দিরের অপর পারে উপস্থিত খালি 
জমিতে অবস্থিত একটি বাড়ীতে যখন যুগাস্তর আফস এবং মেস ছিল 
তখন তথায় থাকিত, এবং আত্মোক্লতি সমিতিতে ব্যায়াম করিত। 
একদিণ তথাকার কোন তরুণ তাহাকে কোন বিষয়ে ঠাট্টা কৰিষাছিল। 
ইন্াতে সে বিরক্ত হইয়া আমাঞ্চে বলে, আথডার ছেলেরা কি খারাপ! 
এই সময়ে ছুই একধিন প্ররচ্ু্পর মাথায় টেরী কাট? দেখিয়া আমি 
বারীনকে বলিয়াছিপাম--+বারীন, প্রফুক্পর মাথায় যে টেরী উত্িয়াছে ! 
তৎপর তাহার মাথা হইতে টেবী অস্তহিত হয় । বোধ হয় বারীন তাহাকে 
আমার কটাক্ষ বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। এতদ্বারাই প্রমাণিত 
হয যেকি প্রকারে নৈতিক কঠোরতা দ্বারা গঠিত হইলে বালকের 
অসমসাহুসিক কর্ম করিতে পারে। 

পৃষ্ঠা ১৮ ফুট নোট ২--খুলনাস্থিত ধীর সরকার । আন্দামান 
জেল খাটিসাছেদ। ১৯০৮ ধৃষ্টাযে জামালপুর হাজামা হয় এবং হিন্দুরা 
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বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। বারোয়ারীবর ঠাকুর ভাঙিয়। দেওয়া! হয়। 
তখন কলিকাতায় আত্মোক্নতি সমিতির আখড়া থেকে জনকতক যুবক 
জামালপুরে উপনীতহুনএবং তথাকার কোন জমিদাবের কাছাবীতে বোধ 
হয় গৌরীপুরের ) অবস্থান করেন ৷ তীহার। রাস্তা দেখিয়া বেডাইডে- 
ছিলেন এমন সময়ে মুনলমান জনতা! ভিড করিয়া তাহাদের চতুদ্দিক 
ঘ্িরিয়া ফেলে । তখন তীছার। প্রাণরক্ষারজন্ত রিভলবারের গুলি ছু'ডিতে 
আরম্ভ করেন । তাহাতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয় এবং তাহারাও বাসায় 
ফিরিয়া যান। পরে, পুলিশ স্থপারিপ্টেণ্েণ তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে 
আসেন। পুলিশ কণ্মচারীটির কাছারী তল্লাস করিবার সময় তিনি হাতে 
একটা পুটলী সহ বাহির হইয় বাইতে থাকেন। ইহাতে কর্ণচানীর সহিত 
শ্লরীশ ঘোষ নামক একটি যুবকের বঢস। হয় এবং শেষে হাতাহাতি 
হয়। ইহাতে উভয়েই আছাত প্রাপ্ত হয়। পুলিশ যখন বিপিনচন্দ্র 
গাঙ্গুলী, শ্রীণ ঘোষ, উন্জরনাথ নন্দী প্রভৃতিকে গ্রেফতার করে তখন 
সঙ্গীদের পরামর্শে সুধীর কাছারীর পশ্চাৎ দিক দিয়! পলায়ন করে। 

হাঙ্গামা যখন তূমূলাকার ধারণ করে তখন স্থানীয় নেতার' 
মন্দির-প্রাঙ্গনে স্ীলোক, বালক ও অন্ভান্ভদের জড করিয়া স্ধীরের হস্তে 
একট ভাঙ্জ! বন্দুক দিয়া হিন্দুদের রক্ষা করিতে বলে! ইংরেজ 
পুলিশ কর্মচারী দ্বারা পরিটাঙ্গিত উদ্যত মুসলমান জনতা! প্রায় রাত্তি 
দুইটা পধ্যস্ত এই মন্দির ' ইহার চারিধারে ইটের পাচিল ছিল। বোধ 
হয় এই প্রাঙ্গনটি এক্ষণে পিনেমা গৃহ ছুইয়াছে । আক্রযণ করিতে থাকে 
এবং নুখীরকে ক্রমাগত গুলির শঙন্ছে তাহাদের তাড়াইতে হইয়াছে। 
শেষে উদ্বত্ত জনতা চঙ্গিয়া গেলে তাহার! (নেততায়া ) ভুধীরকে তথা 
হইতে বিদায় করিয়া দেল । 

কবীর বাকী ন্বাজিট! মাঠ ভাদির। 'প্রস্থুছে যাঠে একটা দুল মাছ 


দ্বিতীয় ব্বাধীনতার সংগ্রাম ১৬৯ 


চাষীর সাক্ষাৎ লাভ করে। তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়! তাহার সহিত 
পরিধেয় বস্ত্র বিনিময় করিয়! সে মৈমনসিংহ সহরে উপনীত হয়। তৎ- 
কালে তথায় ৬কষ্কূমার মিত্রের অধিনায়কত্বে জেলার রাজনীতিক 
সম্মেলন হইতেছিল। তথায় যাইয়। স্থধীর লেখক কোথায় আছেন তাহ। 
অনুসন্ধান করেন। ম্যেছাসেবকদলের নেত। তাহাকে আমান কাছে 
পাঠাইয়া দেন । আমি সেই সময়ে 'রেমিটেন্ট ফিভাব? দ্বারা আক্রান্ত 
হুইয়া দলের সভ্য মুক্তাগাছার আচাধ্য চৌধুৰী বংশীয় হেমেন্দ্র আচাধ্য 
চৌধুরীর বাড়ীতে ছিলাম । সেই র্লাত্রিতেই স্থুধীরকে কলিকাতার়-পাঠান 
হুয়। পরে সুধীর আলীপুর বোমার মকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়। আন্দামানে 
দশ বংসর জেল খাটেন। 


শ্রিশ ঘোষের বাডী খুলনায়। ইনি আন্দামানে নির্বাসিত হুন। 
তথায় তাহার 3৪০06 0067০019345 হয়। খালাস হুইবান্ব পর দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলে পুলিশের উৎপাতে কোন স্থানে আশ্রয় পান ন]। 
অবশেষে কিছুদিন কনখলেবর রামকঞ্চ মিশনে রোগীবূপে খাকেন। পরে 
দেহ ত্যাগ করেন। 


পৃষ্ঠ। ১৮ ফুঃ নোট ৩--ইছার নাম প্রমথনাথ দত্ত। কলিকাতা 
স্থৃকিয়া স্ত্রীটস্থ দত বংশের অন্ততম। ইনি সমিতির প্রথমাবস্থা থেকে 
বলতৃক্ক হইয়াছিলেন ॥ ১৯০৬ থুষ্ঠাবে ইনি হ্বীয় বন্ধু ফকীরচন্ত্র পালের 
সহিত আমেরিকায় যান। উদ্দেন্ত ছিল, সামারকম্বিস্ঞা শিক্ষা করিবেন। 
ইছার পূর্বের বোদ্বাই শাখা হইতে কেটকার নামে (ইনি পরে ভাবতে 
ডাঃ কফেটকার নামে পরিচিত হন) এক যুবককে মহথান্াহীর 
দল আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেগ্ত ছিল, ইনি তখার গিয়া 
একটা 888 ০856 ক্রেন খে পন্মাধীন আির হোক দ্ববেশের 
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স্বাধীনতার জন্ত কোন স্বাধীনদেশের গভর্ণমেণ্টের কলেজে যুদ্ধ বিজ্তা 
শিক্ষা লাভ করিতে পাবে কিনা? প্রমথ আমেরিকায় গিয়া কেটকরের 
সন্ধান করেন। তৎকালে তিনি 00156]1] [010156758তে ভত্তি 
হইয়াছেন । কেটকার প্রমথকে জানান ষে, তাহার উদ্দেশ্যে অরুতকাধ্য 
ক₹ওয়ায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভত্তি হইয়াছেন । 

অবশেষে ১৯০৯ থৃষ্ঠাবে প্রমথ প্যারিসে আসিয়া তথাকার ভারতীয় 
বৈপ্রবিকদের সাহায্যে ফপাপী গভর্ণমেণ্টেত্র [95100 ৫১508178515 
(বিদেশী সিপাহীর পলটন ) মধ্যে ছদ্মবেশে ভণ্তি হন। পলটন হইতেই 
আমার সহিত পক্রালাপ করিতে থাকেন । ১৯০৯ খুষ্টাবঝে ছন্পবেশে আমি 
তখন আমেরিকান্ম উপনীত হইয়াছ। প্রমথ ফরাপী আফ্রিকার কর্ম" 
স্থল হইতঠে আমায় পত্র লেখেন যে, একটা! পর্বতের পাদদেশে তাহাদের 
পলঢন অবস্থিত আছে; গ্রামে কাফ্রীদের বাস, সভ্য লোকের দশন 
মিটে ন। | ৩ৎপর, ফরাসী এসিয়ার সাইগন সহুর হইতে আমাকে পুনরারু 
এক পন্ত্র লিখেন,তাহার পলটন এইস্থলে বদলা হইয়াছে । ভারতীয় রাজ- 
নতি সম্বন্ধে তিনি লিখেন, কার্জনকে শান্তি দিবার পন্থ তাহার মাথায় 
“বোমার পাক” তখনও ঘুরিতেছে (10 50111 9001707761178 10 
01 01910. )। 

পাচ বৎসব বাদে দৈনিক জীবনের চুক্তি শেষ হইলে ইন প্যারিসে 
প্রত্যাবর্ন করেন । ইনি পলটনে 00. 0120108688191160 010061 
পদ পধ্যস্ত প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। এইসব বিষয়ে তিনি অন্ঠান্ত 
ট্বপ্রবিকদের ন্যায় নিউ-ইয়ার্কের আইরিশ বৈপ্লবিক নেতা! এবং 98119 
481051109 পত্রিকার সহকারী সম্পাদক 96০9186 [া6610817-এর 
তত্বাবধানে চলিতেন । ক্রিমান মহোদয় ভারতবন্ধু ছিলেন এবং জীবনে 
অনেক প্রকাপ্েব খ্াজনীতিক অভিজত1 লাত করিয়া! আমেরিকার 
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প্রবাসীরূপে বাস করেন। আমি যখন ক্রিমটান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 
করি, প্রমথ কেন পলট নে (01070659807) নিলনা (এইটাই আমর বরাবক 
চাহিতেছি ) তখন তিনি প্রত্যুত্তর করেন, যাহা শিক্ষালাভ করিবার 
প্রয়োজন তাহা সে লাভ করিয়াছে, 09221858101 হইবার তাহার দরকার 
নাই। প্যারিসে সে ভারতীয়দের সঙ্ঠেখাকে । তথ হইতে একজন 
তৃকি ভদ্রলোক কনস্টার্টিনোপলে তাহাকে সইয়া যায়, উদ্দেশ্য ছিল, 
তাহার সম্পা নায় একটি ইংরেজ গর্ভর্ণমেণ্ট-বিরোধী সংবাদপত্র প্রকাশ 
করিবেন। ইহা! ১ম জগৎব্যাপণ যুদ্ধের পূর্ব্বে। কিন্ত কক্গার্টিপ্নাপলে 
এই উদ্দেশ সফল হয় নাই। এই সময়ে এইস্থলে প্রথম ভারতীয়- 
প্রবাসী “জেহানে-ইসলাম” সম্পাদক আবুসৈয়দ নামে একজন পঞ্জাবের 
লোকের অতিথিকপে অবস্থান করেন । এই সময়ে দাউদ আলি নামে 
ইনি পরিচিত ছিলেন। গোঁ ভারতীয়-মুসলমানের] তাহাকে বোধ 
হয় মুসলমান হইতে পৃথক করিবার জন্ত তাহার পৈতৃক উপাধি 
“দত” এই সঙ্গে যোগ করিয়া দেয়। এইজন্য আজ পর্ধচ “দাউদ আজি 
দত্ত” নামে তিনি অনেক ভার তীয়ের কাছে পরিচিত আছেন । 

আমি যখন কনস্টার্টিনোপলে ১৯১৫ খুষ্টান্ধে এপ্রিল মাসে গ্রীল 
হইতে যাই ৩খন প্রমথ তথায় ছিল ন! বৈপ্লবিকেরা তাহাকেই ইরানে 
পাঠাইয়াছেন ! ১৯১৭ খুষ্টাঝে বালিনে আবছুর রহমান পেশোয়াৰী 
নামক একজন ভাবুতীয়ের কাছ হতে শ্রবণ করি যে, ইংরেজেরা! যখন 
শিরাজ সহর আন্রমণ করে, তখন গুলির আঘাতে সে 
পারে আঘাতগ্রণ্ত হইয়াছে; কিন্তু বীচিয়া আছে কিনা 
তাহার সঠিক সংবাদ ইনি দিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত পেশোর়ারী 
আলিগড় কলেজের ছা এবং ভাঃ জআনসানীর সহি 
বান যুদ্ধে তৃকীতে যান। তথার লামন্লিক শিক্ষালাত করিয়া পলটদে 
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98১-115006:0917 হন (ইনি আডমিবাল রৌফবের সহিত তৃকি-ইরান 
সীমান্তে কিছুদিন সামরিক কর্শে নিযুক্ত ছিলেন)। প্রমথর সঙ্গে কনসটার্টি- 
নোপেলে পরিচয় হইয়াছিল, তাই তিনি এইটুকু সংবাদ দিতে পারিয়া- 
ছিলেন । ১৯২০ খুষ্টাবঝে ইরান হইতে পাতুরঞ্জ খানখোজে বালিনে 
উপস্থিত হন। ইনি আমেরিকার গদর পার্টির পক্ষ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাকে 
তৃক্কাতে যান এবং তথ হইতে ইরানে যান। ইংরেজ আক্রমণের ফলে, 
ইনি একটি পাহনাডী কৌমের মধ্যে ইরানী বলিয়া ছন্মবেশে লুক্কাইত ₹ন। 
ইনি আমাকে বলেন, প্রমথ একটি পাহাডী জাতির মধ্যে লুকাইয়া 
'আছে, তাহাকে বাছ্ছির করিয়া আনিতে হুইবে। কিন্ত এই চেষ্টা করিবার 
কোন উপায় তখন বাপ্সিন হইতে করা অসস্তব ছিল। অবশেষে ১৯২১ 
খৃষ্টাব্দে আমরা যখন মন্কোতে যাই তখন মস্কোর ফরেন অফিস দ্বার। এই 
চেষ্টা সফল হয়। প্রমথ আমাদের দগভূক্ত বলিয়া দাবী করিয়া! মক্কোর 
ফরেন অফিসকে তাহাকে ইরান হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ 
করেন । জুন-জুলাই মাসে এই অনুরোধ করা হয় এবং সেপ্টেম্বরের শেষে 
প্রথম মস্কোতে উপস্থিত হুন। 


এই সময় হইতে তিনি বাঞ্জনীতির সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন 
বলিয়া তিনি আমাকে বাপিনে জানান। পরে, লেনিনগ্রাড বিশ্ববিষ্যালয়ের 
0£1605651 9০92171819-তে বাঙ্গল। প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার শিক্ষকরূপে 
নিযুক্ত হন। তথায় তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার অভিধান প্রস্বত করিয়। 
ছেন। তিনি তথায় বিবাহ করিয়াছেন এবং একটি পুত্র সন্তান হুইয়াছে। 
তাহার নাম 28০: 080৪ । তিনি স্বীয় কর্মে আজও নিযুক্ত আছেন। 


পৃষ্ঠা ১০-ফুঃ নোট ৪- হুল সেন শ্লীকট্রের বাণীর নামক স্থানে 
খধিবাপী $ কিশোক বয়সেই তিমি কলিকাতার শ্বদেশী আন্দোলনে 


দ্বিতীয় শ্বাধীনতার সংগ্রাম ১১৩ 


সংশ্রবে আসেন । ১৯০” থৃষ্টাবধে কলিকাতার একটা গোলমালে তাহাকে 
পুলিশ ধরে এবং অল্লবয়স্ক বালক বলিয়! বেস্তাঘাত করিয়া ছাভিয়া 1দবার 
ছুকুম ম্যাজিষ্রেট দেয়। ইহা আইন-বিরুদ্ধ হুকুম--এইজন্য কলিকাতায় 
বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। বিপিনচন্দ্র পাল স্থশীলকে কলেজ স্কোয়ারে 
একটা! প্রকাশ্ঠ সভায় এই নিধাতনের জন্ধ অভিনন্দিত করেন । 

শুনা যায় স্রশীল একট! “থ্ব্দেশী ডাকাইতি” ব্যাপারে আহত হইয়। 
মারা যায়। “নীকাতে তাহাকে মুমুষূ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া সঙ্গ দের 
পালাইবার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। মৃত্যুর কথ! তাহার মাতার নিকট 
গোপন বাখা হয়। আমার প্রবন্ধে তাহার বাড়ীর লোকেরা এই 
ঘটনা অবগত হুন। ইহাই তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে ১৯২৬ খুষ্ঠাকে 
অভিযোগ করিয়াছিলেন । 

ত্রানার আর এক ভ্রাত। শ্রীবীরেন্ত্রনাথও নির্ধ্যাতিত হইয়াছিলেন। 
তিনি ত্বীপাস্তরিত হুন। 


পৃষ্ঠা ১৮ ফুঃ নোট ৫--৬যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নবন্বীপ জেলার 
কয় নামক গ্রামের লোক । তাহার মাম! শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 
৬যোগেন্দ্রনাথ বিষ্ভাতৃষণের জামাতা । ললিতবাবুর এই সুত্রে দলের 
সঙ্গে সংযোগ হয় এবং বোধ হয় সেই স্থজেই বৈপ্লবিক দলে যতীন্দ্রনাথের ও 


প্রবেশ লাভ হয়। 
থৃষ্টাব ১৯৬-১৯০৭ সালে তিনি এক ব্যাজ্ের সহিত লড়াই করিয়া 


তাহাকে তাড়াইয়! দেন ব৷ হত্যা করেন। এইজভ্ই তাহার “বাঘ! যতীন”, 
নামকরণ হয়। ৬অন্পধা কবিরাজ মহাশয়ের কাছ হইতে আমি প্রথমে 
এই ব্যাপার শ্রবণ করি। এই সময়েই মাগুরাবাসী ৬হীরালাল বায় 
মহাশঙ্ও কাশীতে একট! হাতের লাঠি দিয়া বাখ তাডাইতে গা 


১১৪ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


সাংখাতিক ভাবে আহত হুন। বাঙ্গালীর এই অসমসাহাসিকতার 
কথা গইয়া কাশীতে বেশ সাডা পড়িয়া যায়। এতদ্বার1 বাঙ্গালীর 
স্থুনামই তথার হয় । বাঙ্গালীর শৌর্য্যের অভাব নাই তাহ এই ছুই 
দৃষ্টান্ত হারা প্রমাণিত হইল বলিয়া তখন ঘোধিত করা হইত। যুগাস্তরে 
এই বিষয়ে সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। 

লেখক, যতীন্দ্রনাথকে দলের প্রথম নিখিল বঙ্গীয় সম্মেলনে উপস্থিত 
থাকিতে দেখেন এবং তীহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন । ১৯০৬ 
বৃষ্টাব্ষে যখন কলিকাতায় নৌরজার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন 


হয় তখন এই সম্মেলন হইয়া।ছন। ইহা দলের প্রথম সম্মেলন । পর 
বৎসর আমার জেলের পর আরও একবার অধিবেশন হইয়াছিল। 


এই সম্মেলনে কোন্‌ নেতা কোন্‌ জেপার বিপ্লবে নেতৃত্ব করিবেন 
তাহা নির্ধারিত হুয়ু। কিন্তু ধাহার! এই কর্শের ভার লইয়াছিলেন, 
১৯২৫ সালের পরে বাঙ্গালা পধ্যটন কবিয় তাহাদের মধ্যে জীবিত 
বাহারা ছিলেন, তাহাদের কাহার কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয়। কিন্ত 
তীভারা আর সে মান্য নাই, সকলেই নিক্ষিয় হইয়া! গিয়াছেন। 


পৃষ্ঠা ২১ ফুঃ নোট ১--১৯২৫ খুষ্টাব্ধে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার 
ছয় মাস পর আমাদের অন্ততম নেতা ৬অবিনাশ চন্দ্র চক্রবস্তী 
মহাশয় তাহার মহাজন বাঙ্কে আমাদের ডাকিয়া! পাঠান। তিনি আমাকে 
প্রথমেই বলেন £--আপনি জেলে যাইবার সময় বলিয়। পিয়াছিলেন-- 
“আমি জেলে চলিলাম, কিন্তু আমার *যুগাস্তর' কাগজ যেন জীবিত 
থাকে।” এই বলিয়া আমার জেলে যাইবার পর হইতে অল্প কথায় যুদ্ধ 
প্ধ্স্ত পার্টির সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া অবগত করান। ইহার মধ্যে 
নত্যের খাতিরে গুটিকতক কথ! এট্স্লে ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। 
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প্ররোচনায় সে এই কন্ম করিয়াছে, এই স্বীকারোকিটিতে 
এই তথ্য প্রকাশ পায়। 


সামস্থল হুদার মৃত্যুর বিষয়ে চক্রবত্তী মহাশয় নিয়লিখিত 
অদ্ভুত ঘটন। আমাকে বলিয়াছেন এবং বোধ হয় পুরাতন কোন কোন 
কন্মী9 তাহা অবগত আছেন £ আলীপুর মকদ্দমার তন্ধীর করিয়: 
হুদা! গভর্ণমেণ্টের বড় খয়েরখা হইয়া উঠেন এবং তাহার পদোন্নতিও 
হয়। ইহাতে তাহার হিন্দু সহযোগীদের ঈরধ্যা উৎপাদন হয়। পুর্ণ 
লাহিডী, শশী বাবু প্রভৃতি হিন্দু ভিটেক্টিভ কর্মচারীর] চক্রবর্তাকে 
বলেন--আলীপুর মকন্দমায় জড়িত অমুক একটা লম্বা স্বীকারোক্তি 
করিয়াছে । উহাতে সে আপনাদের জডাইয়াছে । হয় আপনার? হুদাকে 
ইহজগত হইতে অপসারিত করান, তাহ] ন! ভইলে আপনাদের ধরিব, 
এই বলিয়! একটি লম্বা স্বীকারোক্তি কাগজ তাহার! তাহাকে দেখান। 
উনার ফলে যতীন্দ্রনাথের হুদাকে সাইবার চেষ্টা । এতদ্বারা এক টিলে 
দুই পাখীই মারা হইল। 


তৎপর চক্রবস্তী বলেন, বাগিন কমিটির সংবাদ যখন ভারতে পার্টির 
কাছে পৌছাইল তখন সাজসাজ বব পড়িয়া গেল। তখন আমি সব 
বৈপ্রবিকদেরবলি-_ তোমাদের মধ্যে যতীনই ৮০9৪/1080 সেই নেতৃত্ব গ্রহণ 
করুক। তাহার পর, যতীন্্রনাথের বালেশ্বরে যুদ্ধ ও মৃত্যু হয়। 


পৃষ্ঠা ২২-_ফুঃ নোট ১-_অঙ্গশীলন সমিতির উত্তব এই প্রকারে। 
১৯০৭ থুষ্টাঝে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত নেতাদের মনোমালিস্ঠ 
হুওয়ায় তাহাকে দল হইতে অপসারিত কর] হয়। সেইসঙ্গে অপার 
সাকুলার রোডের আখড়া ও কন্মীদের বাসাবাডী উঠাইয়া দেওয়া হয়। 
কম্মাদের গ্রে স্্রীট অঞ্চলে লইয়া! যাওয়া! হয়। তথায় বারীন ও অবিনাশ 


১১৬ দ্বিতীর স্বাধীনতার সংগ্রাহ 


চক্রবত্তী' মহাশয় বলিলেন £ বারীনেরা কাগজে লিবিয়া মূরারীপুকরের 
বাগানে গেল, কাগজ চালাইবার ভার আমার উপর পড়িল। আমি 
কান্তিক দতদের লইয় ভার গ্রহণ করিলাম। দেখা গেল, দেনা অনেক 
হইয়াছে অথচ রসিদাদি দেখিয়। বুঝ! গেল, অনেক টাকা৷ আদিয়াছিল, 
তাহা পূর্বোক্ত কশ্টীরা গ্রহণ কক্রিয়াছে। একা কাগজওয়ালার 
কাছেই ৩০০** টাকা দেনা! ছিল! তাহা! আমাকে পরিশোধ করিতে 
হব। পেই ব্যক্তি ন'তারাম খোষে স্ত্রীটে বাদ করে। যদি চান 
তাহার সঙ্গে আমি আলাপ করাইয়। দিতে পারি ( চক্রবত্ী এই বাস্তায়ই 
এই সময়ে বাস করিতেন )। এই বিষয়ে অর্বিনাশ ভট্টাচার্যের বিবৃতি 
ষ্টব্য। তিনি বলেন, কোন দেন। পড়িয়া থাকে নাই। টাকা তখন 
বথে্ট আদিত। 

আমার তখন প্রশ্ন এই যে, দল কেন অখগ্ভাবে রহিল না। ইহাতে 
চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন £ আলীপুর মকদ্দমার পর অখণ্ড কেন্দ্রীভূতদল 
ভাঙ্গিয়৷ যায়। এক এক মণ্ডলী স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে লাগিল। 
কিন্ত সকলেই আমার সঙ্গে পরামর্শ করিত। আমিই সকলকার 
মধ্যে 00210600108 110 হই । 

এতঘবারাই বোধগম্য ছয়, আলীপুর মকদমার পর বৈপ্লবিক 
পার্টির অথণ্ডতা৷ ভগ্ন হইয়া উত্তর বঙ্গ পার্টি, পূর্ববঙ্গের অন্ুশীলন 
এবং পশ্চিমবঙ্গ ব! যুগান্তর” পার্টির উদ্ভব হুয়। 

ইহাও বোধগম্য হয় যে, যুগান্তর পঞ্জিকার পরিচালকদের 
মগ্ডলীটি বাহা৷ খাস চক্রবর্তী মহাশয়ের তত্বাবধানে ছিল তাহার 
কম্মাদের কারাবরণ হওয়ার, চক্রবর্তী মহাঁশক বতীন্দ্রনাথকে 
নেতৃত্ব প্রধান করিয়াছিলেম। সামক্থল হুদার যৃত্যু এবং বতীন্রনাখের 
একজন তরুণ সহুকম্মীর মৃত্যুর পুর্বে ধর্শ-ভাবাধিকো বভীজনাখের 
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ভট্টাচাধ্য থাকিতেন। উক্ত অঞ্চলের একটি মাঠে খেলাধূলা করা হইত । 
পরে ১৯০৩-১৯০৪ খুষ্টাব্ে পার্টির সভ্য সতীশচন্দ্র বস্তু ও তাহার অন্যান্ত 
বন্ধুর! রামবাগানে একটি আখডা স্থাপন করেন। শেষে, কর্ণওয়ালিশ স্্রীটের 
সিমল। অঞ্চলে মদন মিজ্র লেনের একটা মাঠে আর একটা বড় আখডা 
তিনি স্বাপন করেন। পাটির আখডা স্থাপন ও পরিচালনার ভার সতীশ 
বাবুর হস্তেই ন্যান্ত হয়। নৃতন সভ্যদের আমরা তাহার কাছেই ব্যায়াম 
শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইতাম । 

এই নূতন আখডাটির নাম সতীশবাবু দেন “অন্কশীলন-সমিতি”। 
একবার আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম, এই নাম কোথা 
হইতে পাইলেন । ইহাতে তিনি প্রত্যুত্তর দেন, “পূর্বের আমাদের এক ক্লাব 
ছিল তাহার নাম ছিল, 'অন্ুশীলন-সমিতি*। আসলে, একসময়ে আমার 
পৈতৃক বসতবাটির সম্মুখে এনারায়ণচন্দ্র বসাকের একটি আখডা ছিল। 
৬পালওয়ান বামমুদ্তিও তথার আদিতেন বলিয়া শোন] যায়। নারায়ণ- 
বাবু বলিতেন রামমৃহিও তাহার শিষ্ত ” সতীশবাবু এই আখডার সহিত 
সংযুক্ত ছিলেন। তীহার বিবৃতিতে যে পুরান অন্রশীলন সমিতির 
কথ বলিয়াছেন, তাহ কৃষ্টি, নৈতিক ও সমাজসেবা কর্ধে নিযুক্ত 
ছিল। তাহা কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল ন1। 

সতীশবাবু ব্যায়ামচচ্চার দিকে বেশী ঝৌক দিতেন বলিয়াই মিজ্্ 
মহাশয়ের প্সেহ তাহার উপর ছিল এবং এই আখডাকে সাহায্য করিবার 
জন্য সকলকে তিনি বলিতেন। একবার দেউস্কর ও আমি সথরেজ্জনাথ 
ঠাকুরকে পার্টিকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য অন্থুরোধ করিলে তিনি 
বলেন, মিষ্ধে সাহেব অন্কশীলনকে সাহাধ্য করিবার জন্ত বলিতেছেন । 

তৎপর, ১৪০৫-১৯*৬ সালে টমমনসিংহের “স্থহদ সমিতি”র স্থাপ্গিতা 
কেদারনাথ চক্রবত্ী মহাশয় অকন্মাৎ এক মধ্যাহ্ন সময়ে আমার কাছে 


৬ 


১১৮ ভিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাথ 


আসিয়া উপস্থিত হুন এবং বৈপ্লবিক করব বিষয়ে আলোচনা করেন। 
তাহাদের গল্পের প্রধান যশল! (510০1-17। 1:৪6 ) ছিল মৈমনসিংতের 
কোন জমিদার পাচ লক্ষ টাকা দেশের কর্দে দান করিবেন। আমি 
তাহার সহিত দেবব্রত বন্থর আলাপ করাইয়া দিই। পরে ৫কদারবাবু 
মিত্র মহাশয়ের কাছে গিয়া আঙ্গাপ করেন । 

কেদারবাবু যে-জমিপারের বিষয় ইঙ্গিতকরিয়াছিলেশ তিনি হইতেেছেন 
গৌরীপুরের স্বনামধন্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী । তিনি জাতীয় শিক্ষার 
জন্য ( ৪0108] 0০0901] 01120081101 ) প্রতিষ্ঠান স্থাপনাথ পাচ 
লক্ষ টাকা দান করেন । 

এই ইঙ্গিত বিষয়ে দেবব্রতবাবু ও আনম মিজ্রমহাশয়কে বলি, যদি এই 
জমিদারের কাছ হইতে কিছু সংগ্রহ কর" যায় দেখা ষাকৃ। €ঙনি 
বলিলেন, চিত্তর €৬চিত্তরঞ্জন দাস) সহিত এই জমিদারের আলাপ 
আছে, তাহাকে বলিতে হইবে । সেই দিনই মিত্র মহাশয়ের বাটীতে 
পার্টির খরচের অন্ত চিন্তরপ্রনের কিঞ্চিৎ অথ দেবার প্রতিশ্রতি ছিপল। 
আমরা তাহার অপেক্ষায় তথায় বসিয়া আছি। চিত্তরঞ্জন আসিলে মিত্র 
মহাশয় খন এই উদ্দেষ্তে চিত্তরঞ্জনকে এই জমিদারের সংস্পর্শে আস্তে 
বললেন, তখন তিনি উত্তর প্রদান করিলেন, 0101595 5০০ ৪1১0০0৫1085 
106188861 900 ০210006 00 ৪03-0101108 10) 12110 ) কিন্তু বহু পরে 
১৯০ ৭-১৯০৮ খুষ্টাব্বেযুগাত্তর পাশ্রকার সাহাব্যকল্পে স্ুবোধচগ্্র মল্লিকের পত্র 
লইয়। বারীন্র ও আমি এই জমিদান্রের কাছে যাই এবং এই ম্যানেজারের 
সহিত পরামর্শ করিয়া! তিনি আমাদের ১** টাকা দেন। কিন্তু এই টাক 
মনিঅর্ডারে আসিবার পর রাক্ত্রিতেই এক চোর বাক্স ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়, 

তৎপর, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ১৯৫.১৯০৬ বা তৎপরে, বিপিনচন্দ্র পাল 
-ওমিআ মহাশয় পূর্ব-্বজ পরিভ্রমণকালে আনন্দচন্র চক্রবর্তী নামক উকিল ও 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১১৯ 


শ্পুলিনচন্ত্র দাস নামক একজন তরুণ শিক্ষকের সহিত পরিচিত হন। 
এই ছুইঞ্জনকে লইয়া মিজ্র মহাশয় ঢাকায় অন্থশীলন সমিতি স্থাপন 
করেন । এই প্রকারে কলিকাতার অনুশীলন সমিতি ও ঢাকার অনুশীলন 
নমিতি মিজ্ মহাশয়ের খাল তত্বাবধানে পরিচালিত হইত । আন্দোলনের 
বাকী মংশ যাহা বাঙ্গণা, উড়িস্তা জুডিয়া শাখ। স্থাপন করিতেছিল তাহ। 
ক্রম*ঃ আমাদের কর্শের দ্বার কেন্দ্রীভূত হইয়া! অরবিন্দে: ও পরে অবিনাশ 
চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পরিচালিত হুয়। অথচ সকলকার উপরে ছিলেন 
মিজ মহাশয় । কার্কোনারি সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুযায়ী এই প্রকারে 
বিচ্ছিন্নভাবে কন্ম করিবার প্রথা বৈপ্লবিক সমিতির গোডা হইতেই ছিল। 
এই জন্যই পরে. আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হইতে পারে নাই। কম্ত দ্গ যে 
একই তাহার প্ররুষ্ প্রমাণ, ক'লকাতায় আ। সয়া পুলিনবাবু কানাইলাল 
ধ্ লেনস্থিত পার্টিক খদ্দের বাপায়ই থাকিতেন এবৎ আজও আমরা 
পুরাতন সহকম্মীর মনস্তত্ব পইয়াই কথাবার্ত। বাল । 


পৃঃ ২৩-_ফুট নোট ১--এই বিষয়ে উপরে ব)জ্ হইয়াছে । এই টাকা 
প্রদানের পর মিক্ত্র মহাশয় বলিলেন, তাহার [শকট পাচ মাসের চাদ 
পাওনা, আর দিলে কিন। ৩০ টাকা ! 


পৃষ্ঠা ২৪-_ফুট নোট ১- পাবনা সম্মিলনী দলে উপরোক্ত মুনসেফ 
চক্রবত্তাঁ, অক্পদা কবিরাজ প্রভূত ছিলেন। ইহাদের দ্বারাই রজপুএ, 
দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী প্রভৃতি উত্তর-বলের বড় বড় নেতৃ, 
স্থানীয় উকিল» ৬কতিপয় জমিদার আমাদের দলভুক্ত হণ। 'বজ-ভঙ্গ 
আন্দোলনই তাহাদের আমাদের কাছে আনয়ন করে। ্‌ 


বতীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পার্টির কলছের কথ। পূর্বেই ইঙ্গি৬ 
দেওয়।হুইয়াছে। বতীজ্রনাথপার্টি হইতে অপনাক্ষিত হুইধার পর নাট্যাচাধ্য 


১২৩ দ্বিতীয় ব্বাধীনতার সংগ্রাম 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্বাভূষণ প্রভৃতির সহিত আলাপ 
করেন। আমাদের পার্টির আখডায় ঘোডায় চডা শিক্গালাভ করিবার 
কালে একবার পড়িয়া গিয়া আমার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল। তৎপর 
কোন কারণ উপলক্ষে গিবীশ বাবুর কাছে বাইলে স্বামী সারদানন্দ 
আমাকে দেখাইয়া গিরীশবাবুকে বলেন- এর যতীন বাডষ্যের চেল । 
তাহাতে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, যতীন খুব জোয়ান, ন1? 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীব মনস্তত্বানযায়ী পালওয়ান বাঙ্গালীর 
প্রতি গিন্রীশবাবুর বেশ অম্ুরাগ ছিল। মিজ্জম মহাশয়ও এই 
মনম্তত্বের অধীন ছিলেন। এইজন্য তিনি প্রচার অপেক্ষা আখা 
স্থাপনের বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। এই লইয়াই আমাদের সহিত তাহার 
মতভেদ হয়। 

আমি যখনপার্টিতে প্রবেশ করি তখন বতীন্দ্রনাথ তথাহইতে বহিষ্কৃত 
হুইয়াছেন। পূর্বেকার আখডার ছেলের যতীন্দ্রনাথকে দোঁখয়া ভয়ে 
জডসড থাকিত । আমর তাহাকে শিবাজী কি গ্যারিবন্ডিক্ূপে ভাবিতাম । 
তাহার বলিষ্ঠ ও স্থ্দীর্ঘ চেহারা, অশ্বারোহণে পটুতা, গভীরভাবে কথাবার্তা! 
বল। প্রভৃতি আমাদের মনে বিন্বয় উৎপাদন করিত। এ হেন লোক 
কেন বহিষ্কৃত হইলেন তাহ স্বভাবতই আমর] জিজ্ঞাসাবাদ করি । ইহা 
উত্তরে এবং পরে অন্রসন্ধানে যে মূলতথ্য আমর! সংগ্রহ করি তাহা 
বাঙ্গালীর জাতীয়চরিত্রের একটি কলঙ্ক। উত্তরে যতীনবাবুর বিপক্ষে 
নানা প্রকারের কুৎসিত দোষারোপ প্রদান করা হয় এবং অর্থের 
অপব্যবহ্থার করার নালিশও থাকে । পরে, যতীনবাবু ও দলের ঝগড? 
মিটাইবার জন্য বিদ্যাতৃষণের জ্যষ্টপুজ্জ অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
অন্ঠান্যের। অনুসন্ধান করেন এবং ইহা! আবিষ্কৃত হুয় যে, দোষারোপ কৰা 
সম্পূর্ণভাবে অন্তায় হইয়াছে । 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১২১ 


যতীনবাবু যখন বিছ্যাভৃষণের কাছে যাতায়াত করিতেছিজ্নে, তখন 
গুজব উঠিল তিনি একটা বড দল গঠন করিতেছেন । এই বিষয় 
সন্ধান করিবার জন্য দেবব্রত ও আমি একবার শ্যামপুকুর গ্রীটস্থ 
তাহার বাডীতে বাই। তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হাসিয়া বলিলেন, 
ইহারা 17108150 হইতে আপিয়াছেন। পুত্র অতি তীক্ষদৃটিতে আমাদের 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে ছুতা করিয়। পিতাকে তথা হইতে 
উঠাইয় লইলেন। যাহাই হউক, যতীন্দত্রনাথের বিষয়ে কথা উঠিলে 
তিনি বলিলেন, টাকার অপব্যবহারের কথা তোলা ভুল; স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্যোপাধ্যায়ের বিপক্ষেও এই প্রকারের কথা উঠিয়াছিল। তিনি 
বলিতেন, নানাস্থানে ঘুরি, নানাকর্মে টাকা খরচ হয়। কি প্রকারে 
সব হিপাব রাখিব ? এই বিষয় ব্যতীত, তাহার নিজের অভি৬ত1 হইতে 
বলিলেন, কি প্রকারে তিনি গবর্ণমেন্ট হ্বারা নির্ধ্যাতিত হুইয়াছেন। 
তিনি যে স্থানে গিয়াছেন, তথায় লোকে স্বাধীনতার জন্ত প্রস্তুত 
হইয়াছে। তিনি একবার গেলেই তংস্থান জলিয়। উঠে! ১১০০০ 
নাগ! সন্্যাসী বিপ্লবের জন্য প্রস্তত আছে। তাছার। তাহাকে তাহাদের 
মোহাস্ত করিতে প্রস্তত ছিল, কিন্তু তিন তাহ অন্বীকার করেন, কারণ 
তিনি তাছার্দের সঙ্গে মিশিলে পুলিশের নজর তাহাদের উপরে 
পড়িবে ইত্যার্দি। যখন প্িজাল! করিলাম, ম্যাটসিনির জীবনী কেন 
তিনি সম্পূর্ণ করেন নাই। উত্তরে তিনি বলেন, “ম্যাটংসিনির জীবন 
অপসফলতার জীবন 7; এই কথ! এই দেশের ছেলেদের জানিতে দিতে 
চাইনা, এই জন্তই তীহার জীবনের 96৫06] শেষাংশ লিখি নাই। 
আদর্শ অতি উচ্চে না ধরিলে, কিফিৎ অগ্রসরও হওয়া যায় না! 
১ খানা লিখিত পাওুলিপি আমার বাজে পতিষা আছে। দেশ 
উতয়ারী হয় নাই বলিয়াই আমি তাহা প্রকাশ করি নাই ।” পরে তিনি 
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গ্যারিবন্ঠীর স্ত্রী আনিটাব জীবনী প্রকাশ করেন। পুনঃ তিনি বলেন 
«“তোমর! ম্যাট-সিনির জীবনী পড়িতে চাও, কিন্তু দেশের ম্যাটতুসিনিকে 
বুঝ, যে দেশের জন্য কীাদিয়াছে , নির্যাতন ভোগ করিয়াছে তাহাকে 
জান” ইত্যাদি । 

আমর] তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার কালে এই ধারণ! লইয়্? 
উঠিলাম যে, তিনি বাজলার ম্যাট-সিনি বলিয়! নিজেকে মনে করেন এবং 
ষতীন্ত্র বন্দ্যোশাধ্যায়ের প্রতি তাহার অন্ররাগ আছে। এইজন্য পরে 
আমর উপহাস করিয়! বলিতাম, “তা বেশ ! তিনি বাঙ্গালা মযাটশসিনি 
আর বতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার গ্যারিবজ্ভী।” 

যোগেন্দ্রনাথ বিষ্তাভূষণ মহাম্ম বাঙ্জালার বৈপ্লবিক সমিতির 
স্বাপয়িতার কেহ ছিলেন না। যতীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তিনি আমাদের 
সঙ্গে পরিচিত হুইয়াছিলেন । তাহার পুজের। কিছুদিন আমাদের উপর 
মুডলীও করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯০৬ খুঠাবে কাব্য যখন জোবে চক্িতে 
লাগিল তখন তীহাদের প্রাপ্ত হওয়া যার নাই। আমাদের পহিতে 
আলাপের পর কিছুদিন বাদ বিস্তাভূষণ উদ্দরী ব্যায়রামে অস্ত্রোপচারে মৃত্যু 
মুখে পতিত হুন ৷ অক্পদা কবিরাজ তাহার আত্ীয় ছিলেন ! স্টিনি 
আমাদের বলিতেন, বিষ্যাভৃষণ মৃত্যু-শব্যা হইতে তীহাক্দের বলিয়। 
গিয়াছেন, “এই প্রকারে বিছানায় শুইয়া মরি ন1।” 

বিদ্যাভূষণের সহিত সাগ্গাতের পর. দেবব্রতর কাছ হইতে শুনিয়া- 
ছিলাম, যতীন্দ্রনাথকে লয়! বিস্ভাভৃষণ মিত্র মহাশয়ের কাছে শিয়াছিলেন। 
কিন্ত শুনিলাম, উভয়ের মধ্যে প্রীতি সম্পাদিত হয় নাই । কিন্ত পরে যখন 
১৯*৩-১৯*৪ সালে অন্ববিন্দ আবার কলিকাতার আসিলেন, তখন বভীন- 
বাবু দলে পুনঃ প্রযেশ করিলেন । প্রথম থেকে আপার সাকৃলাক রোডের 
'আগড়া উঠিয়া বাওয়ণ পর্যযত্ত হইতেছে দলের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় । 
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দ্বিতীয় অধ্যায়ের কর্মের চরম হইতেছে এই সময়ে । অরবিন্দ, বতীন্দ্রনাথ, 
বারীন্দ্র, অবিনাশ, পরে নিধিলেশ মৌলিক (উপস্থিত স্বামী ভবানন্দ ) 
প্রভৃতি তৎকালে গ্রে গ্্রীটের উপর একট! বড় ঘর ভাডা করিয়া 
থাকিতেন। 

এই সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জোর চলিতেছে । আমাদেরও কাধ্যে 
বাণ ডাকিয়াছে। ইতিপূর্বে দেবব্রত উডিযায় গিয়। কর্শস্থল স্থাপন 
করিয়াছেন । তথায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিশ্বনাথ কর, যোগেশ ঘোষ 
প্রভৃতিকে লইয়া কটকে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। পরে বাবীন্ত্, 
যতীন্ত্রনাথও তথায় গিয়াছিলেন। এই সযয়ে আমাকে যতীন্ত্রনাথ 
উড়্িব্যায় প্রেরণ করেন। তথায় স্রল! দেবী ্মধুস্দন দাসের 
সাহাযো তাহার পালিতা কন্তার সহযোগে একটি প্রতিষ্ঠান গভিয়াছেন 
এবং আমাদের কর্মের গুহ ব্যাপার জানিবার জন্য সচেষ্ট আছেন । 
বিশ্বনাথ কর একদিন আমাকে বলিলেন, সরলা দেবী আমাদের দলের 
সব খবরই জানেন দেখিতেছি ' এই প্রকারে কটকে তৎকালে আমাদের 
সহিত তাভার [08 ০৫ ৪: চলিতেছিল। 

এই সময়ে ইংরেজীতে “০ ০0111:000256, নামক একটি পুস্তিকা 
লিখিত হইয়া সমস্ত বাঞগালায় বিতর্িত হয় । শোনা গিয়াছিল, অরবিন্দ 
হায়ংই ইহা! লিখিয়াছিলেন। ইহাই হইতেছে, সর্বপ্রথম গোপনে এবং 
বেনামীতে বৈপ্লবিক পুস্তিকা প্রচার । তৎপর, অরবিন্দ ও তীভার আাতা 
বোদায় প্রত্যাবর্তন করেন । কিন্তু বতীন্ত্রনাথেব সহিত পার্টির লোকদের 
আবার কলহ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে বিস্ভাভুষণের জোষ্ঠপুজে 
অধ্যাপক স্থরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সহকারী সভাপতি ছিলেন । 
এই সময়ে কর্দ নুতনভাবে সংগঠিত হুইয়াছিল। তিনি এবং তাহার 
জ্রাতার নহাক্কতূতি ছিল বতীন্রনাথের দিকে। কলহের কারণ জিজ্ঞাব! 
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করিলে সথাবাম গণেশ দেউন্কর আমাকে বলেন, কাধ্যকরী-সমিতিতে 
বতীন্দ্রনাথের কম্মই ছিল দেবব্রতকে আক্রমণ করা। উদ্দেশ্য ছিল 
তাহাকে কার্য্যকরী সমিতি হইতে সরাইয়! সমিতিতে তাহার একাধিপতা 
করা। ক্রমশঃ কথাট। সভাপতি মিজ্রের কাছে যায়। জানিনা,ক সব 
নালিশ হুইয়াছিল। বিদ্যাভূষণের কনিষ্ঠ পুত্র আমাদের বলিয়ািলেন, 
মিত্র মহাশয় খন [01610190810 দিলেন, “তোমরা আমাকে চাও, কি 
যতীনকে চাও তাহ! আমাকে বলিবে” তখন আমর বতীন্দ্রনাথকে 
সরাইতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু ইঞথার ফলে স্বরেন্্রনাথ নিক্ষিয় হন। 
কারণ তিনি বলিলেন, এমন ৪০৫০০:৪?০ লোকের অধীনে কর্ম করা 
তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। এই সঙ্গে পাবনার দলও সরিয়া দাড়াইলেন। 
এই প্রকারে পার্টির ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাগত তয়। 

এই সময়ে যতীনবাবু নিজে একটি পৃথক দল করিতে চেষ্টা করেন । 
কে কাহাএ দ্বার! 1010905৫, সেই সন্ধান ছার তিনি কক্মীদের হস্তগত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাকে এই জন্য কাহার দ্বারা দীক্ষিত 
হুই তাহা! তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্ত আমি যখন বলিলাম, 
“আপনার! ইহ! জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অথচ গুঞ্কথা প্রকাশ করিলে 
আপনারাই ভৎ“সন। করিবেন” তখন তিনি বলিলেন “তাহা ঠিক" 

এই দলাদলিঘ ফলে অরবিন্দ যে মাসে ১** টাকা করিয়া 
দিতেছিলেন তাহা! বন্ধ ভইয়। যায়, বন্মীদের বাসা উঠাইয়া দেওয়। হয়। 
আমরা জনকতক শ্মশান জাগাইয়। রাখিতে থাকি। 

ইতিমধ্যে অবিনাশ বাবু কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। অন্নদা 
কবিষ্বাজ মহাশয় একবার তীহার অধিল মিস্ত্রি লেনস্থিত বালা? 
আমাকে লইয়া বান। তিমি কার্ষে কেন তাটা পডিয়াছে ইত্যাদি 
জিজ্ঞাস! কর!য় কবিরাজ তাহাকে চক্ষু টিপিন্বা ইসার! করেদ। ইহা অর্থ 
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আমি বুঝিলাম--এই লোক পর, ইহার সহিত ভিতরের কথা কহিবেন 
ন।! যাহছ। হউক, অবশেষে পাবনার দলের লোকের সহিত দেবব্রত ও 
দেউন্তরের সাক্ষাৎ করাইয়া দিই । দেবব্রতের গ্রে স্ত্রী অঞ্চলের পৈতৃক 
বাডীতেই এই আলাপ হয়। সখাবাম বাবু যতীজ্রের সহিত বিবাদের 
কারণ সব খুলিয়া বলেন। কিন্তু হহার পরও তাহারা আমাদের সঙ্গে 
মিলিলেন ন।। 

ইত্যংসরে একটা ঘটনা উপস্থিত হয় যাহাতে অবরধিন্দকে 
কলিকাতায় আনাইবার প্রয়োজন হয়] পড়ে বলিয়। কবিরাজ আমাকে 
বলেন। চীনদেশ হইতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কলিকাতায় আসেন। 
ইনি চীন বৈপ্ববিক দলের একজন প্রতিনিধি । তাহার উদ্দেশ্য ছিল, 
ভাঙতীয় জাতায়তাবাদীদের সাত চৈনিক বৈপ্রবিকদলের সম্বন্ধ 
স্থাপন কর1। তিনি বলিলেন, ভারতীয়ের। এক কোটি টাক চাদা 
দ্বিক, চৈনিকরাও এক কোটি টাকা দ্রিবে। এই সম্মিলিত অর্থে 
একটা! ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া ভারত ও চীনের মধ্যে সন্ভাবের যোগাযোগ 
স্থাপন কর] হইবে । এই উপায় গ্রহণ করিলে ইংরেজ গবর্ণমেপ্টের নজর 
এই বৈপ্লবিক সংহতির উপর পড়িবে না। কবিরাজ বলেন, এই 
টৈনিক ভন্তরলোকের সহিত ধর্মমহ্ামণ্ডলের সভাপতি নরেজ্জনাথ সেনের 
সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কথা বোধ হুয় বেশীদুর অগ্রসর 
হয়নাই। 

এই সময়ে কার্ধের তাগিদে দেবব্রতকে আমর! পাটনায় অবিনাশ 
চক্রবস্তার কাছে পাঠাই। তথায় তিনি তখন অস্থায়ী মৃন্সেকরণে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাধ্যে দলাদলি বাখ। উচিত নহে বলিয়াই 
আমাদের এই প্রচেষ্টা হইয়াছিল । অবিনাশবাবু দেষভ্ত্রতকে সমর্থন 
কর্ধিস্বা। গ্রহণ করেন । কার্ধোর কথায় তিনি ধলেন, “আপনাদের 
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সহিত মিলিবার কোন উদ্দেশ ছিল না, কেবল আপনারা কি 
করিতেছেন তাহা জানিবার জন্যই কথাবার্তা (উপরোক্ত ) চালাই 
ছিলাম ।” যাহাই হউক, পুনশ্মিলন হইল না। কিন্তু এই আলাপ- 
পরিচয়ের মধ্য দিয়া কলিকাতার কর্মক্ষেত্রে মিশামিশি হইতে লাগিল । 

এই সময়ে কাশীঘাটে একটি উগ্র বৈপ্লবিক দল উদ্ভুত হুয়। ইহারা 
সকঙ্গেই বর্ষীয়ান ব্যক্তি ছিলেন। ইহাদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন 
হরিদাস হালদার (ইনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে ঘোর 
অভিংসবার্দী হুইয়াছিলেন ), ইহার আত্মীয় গিবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
“কাব্যতীর্ঘ* উপাধিধারী একজন কালীমন্দিরের পুরোহিত । এই পণ্ডিত 
যহাশয় একটি দ্ৰদেশী বামায়ণ” রচন] করেন। এই পুস্তকের কতক- 
গুলি গান পার “শ্বদেশী সজীত” বলিষা' বাজারে প্রচার ভয় । যথা £ 
“দ্বদেশে ধূলি দ্বর্ণরেণু বলি রেখ রেখ মনে এই গ্রুব জ্ঞান”, “একবার 
ফিরে এস, ফিরে এস গো” ইত্যাদি । এই স্বদেশী রামায়ণ কথকতা 
দ্বার। প্রচার কর1 হইত। এই কথকতা বাঙ্গালায় জনপ্রিয় । হয়। 
প্রথমে একজন কথক নিষুক চন, পন্রে হালদার মহাশয়ের এক 
ভাগিনেয় কথক হুন। উভয়েই কালীথাটের লোক ছিলেন । 


এই সময়ে ছায়াচিত্র দ্বারা আমরা প্রচার-কর্ম আরস্ভ করি। ইন্দ্রনাথ 
নন্দী ও অধর চন্দ্র লন্কর এই বিষয়ে অগ্রণী হন। 


পৃঃ ২৪ ফুঃ নোট ১--এই পবকর্ম বিষয়ে পাবনা সম্মিলনের সহিত 
সহযোগিতা স্থাপনে উভয় দলের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে থাকে । 
এই কালে আমি অবিনাশবাবুফে বগি, আপনি পাটনায় আছেন, আপনান 
উর্ধতন কর্মচারী মুকুন্দবাবুর সহিত রাজনীতিক সন্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা কেন 
করিতেছেন না ? তিনি »তৃদেষ মুখোপাধ্যায়ের পু, নিশ্চয়ই ঘোব প্বদেশী। 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১২৭ 


অবিনাশ বাবু উত্তর প্রন্দান করেন, মুকুন্দ বাবু ঘোর স্বদেশী । কিন্ত অতি. 
উচ্চন্তরে অবস্থিত আছেন । আমার ছারা 81990 কর। সম্ভব নছে। 

পরে ১৯০৬ খুষ্টাব্ডে বঙ্গ-ভঙ্গের শানাই বাজিয়া উঠিলে অবিনাশ 
বাবু প্রভৃতি সভাপতি প্রমথ মিজ্রের সন্কিত সাক্ষাৎ করিয়! বতীন্ত্রবাবুর 
সভিত বিবাদের বিষয় আলোচন' করেন এবং নিঃসন্দেহ হইয়। আমাদেব' 
সঙ্গে পূর্ণ হৃদয়ে মিলেন। ইনার ফলে, উত্তরস্বঙ্গের কম্মীর' আমাদের 
সঙ্গে যোগদান করেন । 

এই সময়ে অব্রানন্দ তার “ভবানী মন্দির', পরিকল্পনা সফলকাম 
করিবার উদ্দেশে তাহার ভ্রাতাকে পুনঃ কপিকাতায় পাঠাইয়া দেন। 
এই উপলক্ষে ৬ম্ববোধচন্ত্র মল্লিকের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। 
টানার এক নিকট-মাত্মীয অব্রবিন্েদের (বিশেষ বন্ধু এবং বরোদ| দলের 
নাকি এক চাই ছিলেন । 

এই যোগাযোগের ফলে ১৯৬ খৃষ্টাব্ধে কানাইলাল ধর লেনে কম্মীদের 
থাকিবার অন্ত একটি তেতল" বাড়ী ভাডা কর' হয়। এই প্রকাক্ে 
বৈপ্রবিক সমিতির ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায় আরভ কয়। এই সময় 
হইত ১৯০৮৯ সাল পধাস্ত নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতির কর্ম অর্থ 
নৈতিক ও মানসিক বল বিষয়ে খুব ভাল অবস্য1 চিল। 

এক্ষণে যতীন্দ্রনাথের কথা পুনরুজ্পেখ কর; যাউক। দলাদলির' 
ফলে, তীহার মন অন্তদিকে চলিয়। যায়। তিনি দব্যাসব্রত 
অবলম্বন করেন। শোনা যার) চিনি সোহং স্বামীর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । বেনারস কংগ্রেসের প্রদর্শনীক্ষেত্ে তাহার সহিত 
দেবররতের সাক্ষাৎ হয়। ঙাহাকে কর্দে পুনবাগমন করিবার জন্ত 
দ্বেব্রত আহ্বান কযেন। অন্ুমান হয়, অরবিদ্দও এই অজুযোধ- 
কবিয়াছি'লন কিন্ত তিনি অন্বীকান্ করেন । 
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আমাদের কে কেহ কিন্দুধশ্ঘ মহামণ্ডলের স্থিত পরিচিত ছিলেন । 
যখন যতীন্দ্রনাথ সন্যাসীই হইলেন তখন তাহাকে কোন মঠের মোস্াস্ত 
করিয়া স্থিতি করাইবার কথা হুয়। একদল বলিলেন, মহামগুলের 
প্রধান উদ্যোক্তা! তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিরাছিলেন যে স্থবিধা হইলে 
তাঁহাদের একজন লোক তিনি গ্রহণ করিবেন । কিন্তু শ্যে দেণ্লাম 
ফতীন্দ্রনাথ “নিরালঘ্ব শ্বামী” নাম ধারণ করিয়া ত্বীয় পৈত্রিক ভূমিতে 
আশ্রম স্থাপন করেন । 

১৯০৮ থুষ্টাকে সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, বতীন্দ্নাথ আলিপুর মকদ্দমায় 
অডিত হইয়। অভিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু নির্দোষ বলিয়৷ খালাস পান। 

ক্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে ১৯২৮ থুঃ বর্ধমান ছাত্র ও যুবসম্মেলনের 
পর আমি বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলি ৪ কতিপয় ছাত্র লইয়1 স্বামী 
নিবালম্বের আশ্রমে ধাই। তিনি “চান্স” নাক ম্বগ্রামের বাহিরে 
আশ্রম করিয়া বাস করিতেন। ইতিপূর্বে বর্ধমানের কতিপয় যুবকের 
কাছে তাহার কথা বলিম্াছিলাম ৷ তাহারাও স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়া আদিত। আম ধাইলে, তিনি আমায় চিনিতে পারেন এবং 
জমার ঘোড়া থেকে পড়িয়। মাথ। ভাঙ্গার কথা এবং আমাকে পার্টির 
জআফিসে লইয়া আনার কথ ন্মরণ করাইয়। দেন। আমি তাহাকে বলি, 
মহাশয়, আপনার সহিত পার্টির কি বিবাদ হ্ইয়াছিল তাহ! আমরা 
অবগত নহি। আমর! কেবল হু€্ম তামিল কারতাম, আমাদের 
কেবল “দাদ। ও গদা” শিক্ষাদান কর? হইয়াছিল । এই জন্ত বুড়ো বয়সে 
আপনার কাছে মাঞ্জনা চাছিতে আসিয়াছি। এই বিষয়ে ছেমদাগ 
তাহার পুপ্ধকে যাহা! লিখাছেন তাহা কি ঠিক? তীহার প্রত্যুস্তরে 
শ্বামীজী বলিলেন, 'উচ্বাই ঠিক' | বাযীন রাজনাহারণ বন্ধুর দৌহিন্ধ এবং 
&. 0, 010080এর পুরা বজিয়া. বাছালার শ্রেষ্ঠ যংশেয় লোক বলিয়া 
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নিজেকে মনে করিত এবং জগতকে সেইভাবে দেখিত” এই বলিস 
তিনি নীরব হন। তৎপর» আমি বলিলাম, আমরা দেবব্রত বাবুর 
কাছ হইতে সমস্ত শুনিয়া বলিয়াছিলাম, “আপনারা যতীনবাবুর উপর 
অবিচার করিয়াছেন” । ইহা দেবব্রতও স্বীকার করেন। ম্বামীজীও 
বলেন, “দেবব্রাতর সঙ্গে আমার এক রেলওয়ে সনে সাক্ষাৎ হইয়াছল, 
সে ত্বীকার করে ষে আমার উপর অবিচার করা হইয়াছিল” 

তৎপর রাজনীতির কথা উঠায় তিনি বলিলেন, “আজ অরবিন্দ 
এই কথা স্বীকার করিবেন না যে, আমিই তাহাকে রাজনীতিতে 
আনয়ন করি। আমি তিলকের কাছে শুনিতাম আর তাহা অরবিন্দকে 
বলিতাম। তিনি বলিতেন, “তাই নাকি ?* ইহাতে আমি বলিলাম, 
“মহাশয়, আপনার! বরোদ। হইতে আধাডে গল্প আমদানী করিয়াছিলেন, 
আজও ছেলেমহলে সেই সব গল্প চলিতেছে আপনার! বিপ্তবের 
কিছুই জানিতেন না, কেবল আনন্দমঠ-পড়া গল্প করিতেন। আমি 
যে বিপ্লব করিলাম, বিপ্লব দেখিলাম, প্রত্যক্ষ করিলাম । তাহ? অন্ত 
জিনিষ ইহাতে তিনি নিক্ুতবর হন। 

শেষে আমি তাহাকে পুনব্বার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ 
করি, কিন্তু তিনি তাহা? অস্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে আমি 
বলি, এক্ষণে আপনি আমাকে কি প্রকারে কন্য করিতে পরামর্শ প্রদান 
করেন! ইহাতে তিনি বলেন, “তোমার কন্মের সংবাদ আমি রাখি। 
শ্রমিক আন্দোলন চলুক এবং এই সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ১৯০৭ খৃষ্টা চলুক 
অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদীর কর্দও যধ্যে মধ্যে সম্পাদিত হুউক। 

তিনি আমাকে টিনিলেন এবং আমাদের কন্ষের খবরও রাখিতেন 
কিন্তু পুনঃ পুনঃ বলিলেন, “গান্থুলী মহাশরকে চিনিতে পারিলাম ন।। 
ইহার কারণ গাঙ্গুলী যতীনকাবুর কাধের সহয়ে কজন তরুণ ছাত্র 
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মাত ছিলেন ও আখডায় যাতায়াত করিতেন। তিনি আত্মোরতি 
সভা সভ্যরপে সাকুর্লার রোডের আখথডায় যাইতেন। তৎকালে 
ইন্দ্রনাথ নন্দীই ইহাদের প্রধানরূপে আখডায় যাইতেন। 

পরদিন প্রাতে তাহার নকট বিদায় লইয়া বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন 
করি । মাঠে আসিয়া সঙ্গী ছাত্রেরা বলিলেন, বাপরে! ইনি কেবল 
চাবুক হাতে আছেন। ইতিমধ্যে এই ছাত্রেরা আমাদের উভয়ের 
কথোপকথন শুনিয়াছিলেন । তিনি বপিয়াছিলেন, “একবার বস্মা 
ছেলেরা বাস! হইতে অনন্ত হয়। কয়দিন বাদে তাহার] ফিরিয়া আসে। 
আমি তাহারা কোথায় গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায় কেহ কিছুই বলেন, 
সকলেই মুখ বদ্ধ করিয়া থাকে । শেষে আমি চাবুক হাতে কবিরা বলি-_- 
বলে! নাহলে চাবুক “পট করি“। ইহাতে শেষে তাহার স্বীকারোক্তি করে 
যে তানারা! ডাকাইতি করিতে গিয়াছিল। চাই বাঙ্গালায় প্রথম রাজ 
নৈতিক ডাকাইতি ।” বোধতয় ১৯*২ সালে ইহ1 সংঘটিত হয়। আমি 
এই হাসির কথ শুনিয়াছিলাম যে, দলের তরুণেরা তারকেশ্বর 
লাইনের কোনস্থানে ডাকাইতি করিতে যায়; কিন্ত তথায় কেবল 
করল! থাকিতে দেখে। দেবব্রত বলিয়াছিলেন, কোণ এক সভ্য 
ভগ্রী নিবেদিতার কাছে হইতে তাহার বিভলভার ধার চাহিতে 
গিয়াছিলেন। কেন তিনি এই ভ্রব্য চাহেন কৌতুহলবশতঃ নিবেদিত? 
এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সভ্যটি গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলেন। 
এই প্রচেষ্টাই বোধ হয় নিয়ালম্ব স্বামী ইঙ্গিত করিয়াছিলেন । 

ছাত্রের উপরোক্ত 5:0191080690-এর পর আমাকে জিজাস! 
করিলেন, কেন ইনি অকৃতকার্য হইলেন । ইহাতে আমি উত্তর করি, 
তোমরাই বুঝ, এই প্রকারের মেজাজ থাকিলে বাঙ্গাণার কি ছেলে বশ 


কর! ধায়? 
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১৯৩০ খুষ্টাকে সংবাদপত্রে, পডিলাম নিরালম্ব স্বামী কগিকাতায় 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। আজ তীহার সন্যাসী শিষ্য কাশী বিগ্যাপীঠের 
ভূততপূর্ব্ব অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার আশ্রমে থাকেন । 

পাবনার নেতৃস্থানীয়. অবিনাশ চন্দ্র চক্রন্তীঁর কাছ হইতেই প্রথমে 
71985 1/10%600600-এর কথা শ্রবণ করি। যখন আমি অন্রদ! 
কবিরাজের সহিত প্রথম তাহার সহিত সাম্পাৎ করি তখন কথাপ্রসঙ্গে 
প্রথম মিক্স মহাশয়ের কর্ম-পদ্ধতির বিষয় বিবৃত করি । আমি বলি, 
মিশ্র সাহেব চান যে, দুর্বল বাঙ্গালী ব্যার়ামার্দি করিয়া! শারীরিক 
সবলতা লাভ করুক। তাহাতে তিন্ন বলেন, মিজ্র সাহেব এই উপায়ে 
কত লোক পাবেন ? দেশে যে তৈয়ারী মাল আছে, তাহাদের সঙ্গে 
লইবার চেষ্ট| কর] হউক । দেশের কৃষকের! সবল, তাহাদের মধ্যে কাধ্য 
করা হছউক। আমাদের দেশের (পাবনা ) কৃষকেরা! একবার বির্রোভ 
করিয়াছিল, ১৮৮৭ থৃষ্টাবধের কাছাকাছি সময়ে জমিদারের বিপক্ষে পাবনায় 
উত্থান হয় একদিনে ৯* খানি কাছারি তাহার] জালাইয়। দিয়াছিল। 
ইহারই ফলে ১৮৮৫ খুষ্ঠাবঝে প্রথম 23617881 '160810035 7311) গভর্ণমেণ্ট 
স্বারা পাশ করা হয়। তাহাদের শরীর সবল, আমিই পাবন। থেকে 
৫০১০*০ লোক দিব ইত্যাদি। 

অবিনাশ চক্রবস্ভী পাবনার ভেরেঙ। গ্রামে ১৮৭৩ খুটাকে সব জজ 
ওমাধব চন্দ্র চক্রবস্তীর জ্যেষ্ঠ পুজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
গোষ্ঠী উত্তরবঙ্গের একটি বিশিষ্ট বংশ। তান অস্থায়ী মূনসেফক্পে 
চাকরী করিবার সময়ই বপ্রবিকদলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি, 
১৯০৪-১৯৭৮ থুষ্টাকে মুনপলেফী কর্মে শিষুগ্ত ছিলেন। পরে 
হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯১৪-১৯১৫ খুষ্ঠাবে 
বাঙ্গালার বৈপ্লবিকদের সহিত তিনি “অস্তরীণ” হন। পয়ে তিনি 
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আব একজন বৈপ্লবিক নেত। প্রভাস চন্দ্র দের সহযোগে “মহাজন এগু 
ট্রেভিং ব্যাঙ্ক” স্থাপন করেন। কিন্তু কয়েক বংসর বাদে এই ব্যাঙ্ক 
দেউলিয়া হয়। তাহার বন্ধুদের চেষ্টায় তৎপরে 9০0: 29 এর 
£88958501-এর পদ ছুই বৎসরের জন্ত পান। প্রভাসবাবু তরুণ বয়সে 
আত্মোন্লতি সমিতিতে ব্যায়াম করিতেন । যুদ্ধের সময়ে কৃচবিহার 
কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি অস্তরীণ ছিলেন। 
এক্ষণে রাঁণী-ভবানী কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন । 

চক্রবর্তী মহাশয়কে বাদ দিয়া বাঙ্গালার বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
ইতিহাস পিথিত হইতে পারে না। যখন দেশের লোক স্বাধীনতার কথ! 
চিন্তা! করিতে ভয় পাইত, তখন এই ধনাঢ্য ও উচ্চবংশের এবং উচ্চ 
রাজকন্ম পদে প্রতিষ্ঠিত যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ 
করেন । একবার তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন--আপনার! জানেন, 
আমার কত টাকা আছে? আপনার] কাজ করুন, আমি টাকা দেব ?। 
এইকথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন । তাহার ছিল 
দেশমাতৃকার কর্মে উৎসর্গীকৃত জীবন। বর্ষীয়ান কন্ধাদের নিকট 
শুনিয়াছি, তিনি অন্ততঃ +*১০** ভইতে ৮০১০** টাকা বৈধ্ববিক কশ্ঠে 
দান করিয়াছিলেন। শেষে নিঃগ্ঘ ও কপদ্দ কশূন্ত শোচনীয় জীবন যাপন 
কৰিয়। এই জগত হইতে অন্তর্ধান করেন । দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
কলিকাতায় আসিয়। 89186 অফিসে শুঠ্যামস্থন্দর চক্রবত্ার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, “তোমরা অবিনাশ চক্রবর্তীর সব টাকা 
লইয়া তাহাকে নিঃস্ব করিয়াছ”। 

১৯০৬ থুষ্টাঝে যখন বিপ্লববাদের উপরোক্ত তৃতীয় অধ্যায় আরম হয 
এবং কানাই ধন্স লেনে কশ্থাদের বাল! স্থাপিত হয়, তখন হইতে আমব! 
তাহার নেতৃত্বাধীনে চলিতাম। এই সময়ে প্রমখনাথ মি ছিগেন 
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আমাদের কাছে নিগুণ নিরাকার পরক্রন্ষপ্বরূপ, আসলে মস্তকোপরি 
থাকিতেন অরবিন্দ ও অবিনাশ । ইহার মধ্যে অবিনাশ বাবুর সহিত 
আমাদের নিত্যকণ্্স সন্বদ্ধে বেশী যোগাযোগ হিল। তবে তিনিও 
অব্রবিন্দের অধীনস্থ ছিলেন । এই বিষয়ে কোন লিখিত ন্যবস্থ। 
ছিল না, ৪10৪] 991606105 দ্বারাই ইহার গতি নির্ধারিত হইত। 
ধাহার1 যুগান্তর কাগজ পরিচালন! করিতেন, তাহারাই অরবিন্দের 
বশী ঘনিষ্ট হুইয়। উঠিয়াছিলেন, কিন্তু বেশীরভাগ কম্ম্ী অবিনাশ বাবুর 
সহিত মিশিবার স্থবিধ! পাইতেন । নেতাদের এই আসন বোধ হয 
লোকের অবিদ্দিত মনের € 0119010508009 11100 ) পর্দায় এই যুক্তির 
দ্বার। ঠিক হইত যে, সাধারণের নিকট সম্মান প্রাপ্তির দাডিপাজা দ্বার 


এই পর্যায় নিকাপিত হয়। 
অরবিন্দের পঞ্ডিচারীতে গমনের পর, অচ্গমান হয়, অবিনাশ বাবুর 


হস্তেই নেতৃত্বের ভার পড়ে। ১৯০৬ খৃষ্টা্ব হইতে ১৯১৫ খুঃ পর্য্স্ত 
ষতীন্দ্রনাথ মুখ্যোপাধ্যায়ের বালেশ্বরের জঙ্গলে মৃত্যু পধ্যস্ত যুগান্তরের 
কম্খাদের হবার! যে ধার! প্রবন্তিত হুইয়াছিল তাহার নেতৃত্ব করিতেন 
তিনি। ১৯১৫ খুঃ যুদ্ধের লময় যখন চারিদিকে ধর পাকড স্থরু হুইল, 
তখন তাহাকে পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করা হয় তিনি ষেন দেশ হুইতে বাহিত 
পালাইয়! বান। তাঁহার কনিষ্ট ভ্রাতা আমাকে বলিয়াছিলেন, “আমরা 
তাহাকে বলির়াছিলাম, তুমি পালাইয়! যাও, বালিনে ভূপেন প্রস্ভৃতি 
আছেন।” কিন্তু তিনি প্রতুাত্তর করেন--“আমি বদিফাসী বাই তাহা হইলে 
আমার বংশ গৌন্ববান্িত হইল বলির মনে করিব। আমি পালাইব না! 
বরং তিনি আমায় পুনঃ পুনঃ বলিতেন, অরবিন্দ পালাইয়া গেলেন ।” 
দেশে প্রত্যাগমন করিবার পর, তাহার সহিত আমার অনেকবার 
সাক্ষাৎ হুয়। বৈপ্লবিক আন্দোলনেন্র ইতিহাস বিষয়ে অনেক বিথ্যা 


৪ 
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কথা প্রচার হইতেছেঃ তাই তিনি বলিতেন, “আমি আপনান্র জীবনী 
লিখিয়া খাইব।” একবার তাহাকে আমি বলি, “আমি কার্য করিতে 
চাই, এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি কিন্ত দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।” 


তিনি জবাব দেন, “শপথ আপনি কোন লোকের কাছে দেন নাই, 
€শকে দিয়াছেন, দেশের কার্ধ্য করিয়া ধান” । কিন্ত তিনি আমার 


নৃতন মত বিষয়ে বলেন, “আপনার লেখ। প্র1ঞজল কিন্তু দেশ তাহা 
গ্রহণ করিবে না” । অবশেষে, বোধহয় ১৯৩৬ থৃ্টাবে বা ইহার কাছাকাছি 
সময়ে, একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমান বাড়ী আসিয়| তিনি বলেন, “দেখুন, 
যে কার্ধ্যটা আমর সেযুগে করি নাই, সেই কর্দম করিতে চাই। 
বন্কিম মুখাজী কোথায়, তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই” আমি 
“উত্তর করি) পেই বিষয়ে চিন্তিত হইবেন পা, তাহাদের কণ্ম তাহার? 
করিতেছেন” । ইহাই তাছার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। 

একবার, তাহাকে ভৎর্ঁনা করিয়া বলিয়াছিলাম, “মহাশয় 
আপনার উচ্চ আদরশযুক্ত ভাল লোক, আপনার! 1068189 (আনদর্শবাদী) 
কিন্ত 968111র ( বাস্তবিকতার ) জ্ঞান আপনাদের নাই । এক্ষণে অনুভব 
করিতেছি, আপনারা কেবল “আনন্দমঠ” পড়িয়া! বিপ্লব করিতে 
গিয়াছিলেন এবং আমাদেরও তদচুরূপ বুঝাইয়াছিলেন কিন্তু বিপ্লব 
জিনিসই আলাদা--ইহা' স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

এই সত্য বুঝাইতে আমাকে দেশে অনেক পাঙ্ছন! ভোগ করিতে 
হইয়াছে । লাধারণে ধাহায়া দেশের রাজনীতির সন্ধান জানেন তাহার! 
এই বিষয়ে অবগত আছেন। লেনিন যাহা বলিয়াছেন-_বিপ্লব 
একট 9916006 (বিজ্ঞান )) ইহ কাম্ননিক ও ভাবপ্রবণতার উপর 
নির্ভর করে না, ইত্যাদি বুঝাইড়ে আমার বার বৎসর লাগিয়াছে। আজ 
“কমুনিষ্' ও সোপালি্ দেশে ছড়াছড়ি,--হড়াছড়ি এবং শান্ামারি 
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করিতেছে । আজ গান্ধীজী হুইতে সাধারণ লোক পর্ধ্যস্ত 0881651698 
9750 018991688 ০০1৪ এবং সাধারণের জন্য 9০০৪০-৪০০৪০2৪% 
কর্মপদ্ধতির কথ! বলিতেছেন । কিন্তু একদিন ১৯২৫ থৃষ্টাব্ধে গান্ধীজী ও 
দ্বেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উভয়ে 45058110 ০1 2080 (মানবের সাম্য ) 
যে অপসভ্ভব ব্যাপার এই বলিয়া আমাকে উপচ্থাস করিয়াছিলেন । 


পৃঃ ২৪ ফুঃ নোট ২-সখারাম গণেশ দেউক্কর মহাবাসত্রীয় ব্রাহ্মণ 
বংশীয়। এই ব'শ মহারাষ্ট্রীধিপত্য কালে সাঁওতাল পরগণায় তালুক পাইয়া 
কর্মাটারে বাস কবেন। এই বংশ এখনও তথায় আছেন । পুর্বে এই স্থান 
বাঙ্গালার মধ্যে ছিল। এই জন্যই তিনি বলিতেন £ বর্ধমানের রাজবংশ 
প্রভৃতি বহু শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালায় বাস করিয়া ও নিজেদের “বাঙ্গালী” 
বলেন না কিন্তু আম 71০0৫ (0 081] 01556118 736088155 (আমি 
নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়৷ পরিচয় দিতে গৌরবাখিত বলিয়। মনে করি )। 
তিনি দেওঘরে প্রথমে শিক্ষকতা করিতেন। তথায় বারীন তাহার 
ছাত্র ছিলেন। তিনি বাঙলার সুসাহিত্যিক ছিলেন এবং অনেক 
পুস্তক লিখিম়্াছিলেন। তিনি “ছিতবাদী” পঞ্জিকার সহকারী সম্পাদক 
ছিলেন। তাহার বিখ্যাত পুস্তক “দেশের কথা” আজও গভর্ণমেণ্ট 
স্বার। নিষিদ্ধ (৮৪:৪৫ ) হইয়া আছে। [তিনি বাঙ্গালায় মহারাহীয় 
বীরদের পরিচর প্রদানের জন্ত শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। 

তিনি সমিতির প্রথম হইতেই ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন 
এবং আপার সার্কলার রোড বাসডঝনে কন্তাদের মধ্যে বতৃতা দিতেন । 
সেই স্থানেই আমার সঞিত তাহার আলাপ হয়। ১৯.৪ ৫ সালে 
তিনি কদ্দীদের লইয়া পাঠন্চক্র করিতেন। তাহাতে তিনি 
ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিশধভাবে বুঝাইয়। দিতেন। 
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তিনি এই পাঠ-চক্রে “সোসালিসম্‌্” সম্বন্ধে পুস্তকসমূহ কলিকাতাস্থিত 
হ107619] 110181তে গমন করিয়া পড়িতে বলিতেন। ইহার ফলে, 
একজন যুবক (হরিশচন্দ্র শিকদার) তথায় শিয়' গ্রস্থাগারাধ্যক্ষ 
ম্যাকফারলেনকে " গিয়' বলেন, “আমি সোসালিসম্‌ সম্বন্ধ পুস্তক পড়িব, 
আমাকে এই পুস্তক বাহির করিয়া দিন।” ইহাতে ম্যাকফারলেন বলেন £ 
1৬5 4681 ০০১) ৫0০1 1580 01656 92৫ ০০০15 ] 57111 ৪16 5০00 
৮৪৫৫৩ 9০০3 (০ 758৫ (প্রিয় বালক, ওই সব খারাপ পুস্তকসমূহ 
পড়িও না, আমি তোমাকে ভালাতি পড়িতে দিব )। ইহার পবঃ আমি 
গিয়া ক্যাটালগ খুঁজিয়া সোসালিষ্ পুস্তক বাহির করিবার চেষ্টা করি । 
কিন্ত হোরেশ হাইগুম্যানের 12558107101 07155%900101286 10670 
0650 711% নামক একটি চটি পুস্তিকা কেবল পাই। 

এই সময়ে আর একজন ছাত্র গিয়' লাইব্রেবীর ১888256101. 
খাতায় ম্যাটসিনির আত্মজীবনী ক্রয় করিবার অনুরোধ জানায়। 
তাহাতে সহকারা শ্রস্থাধ্যক্ষের কাছে তাহার তলব হয় এবং তাহাকে 
নান প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করা হ্য়। 


পৃঃ ২৪ ফুঃ নোট ৩--বক্ষবাহ্ধব উপাধ্যায় উত্তর-কলিকাতায় জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ৬রেভারেণ্ড কালীচরণ ওন্দোপাধ্যায়ের ভ্রাতক্পুত্র 
ছিলেন। তাহার পিতৃদত্ত নাম ছিল ভবানী। কালীচরণেষ মৃত্যুতে 
নিজবংশের যে পরিচয় “সন্ধ্যা? প্িকাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, 





* ম্যাকফারণেন কার্জনের পেটোয়ারপে কলিকাতায় এই পদ 
পাইয়াছিলেন। উবংলগ্ডের সেই একদিন গিয়াছে আর আজ ফি 
অবস্থা! আজ ইংলণ্ডের গভর্ণমেপ্টের কাছে সোসালিসম্‌ সংক্রান্ত 


পুস্তক কি খারাপ বই? 
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তাহাতে তীছার বংশকে বন্দোকুলের শ্রীরাম ঠাকুরের ' সন্তান” বলিয়। 
পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । 

তিনি ছাত্ত্রাবস্থায় কেশবচন্ত্রের সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রাঙ্গদমাজতুক্ত 
হন। এই সময়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন এবং 
বামকৃঞ্চ পরমহুংসের নিকট যাতায়াত করিতেন । পরে, প্রটেষ্টাপ্ট 
থুটিয়ান ধন্ম গ্রহণ করেন ॥ কিন্তু অতি এল্পদিন বাদেই রোমান ক্যাথলিক 
থুষ্টীয় ধর্মশমগ্ডলীর সভা হুন। শেষে তিনি উক্ত মণ্ডলীর সন্গ্যাসী হুন, 
কিন্তু হিন্দু সন্গ্যাসীর নভ্তার় মুগ্ডিতমন্তক, গেকুয়া বসন ও নগ্রপদ 
থাকিতেন। এই অবস্থায় তিনি 9091)19 নামক ইংরেজীতে একটা 
মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। মাদ্রাজ ও পরে করাচী হইতে ইহা 
প্রকাশিত হইত ॥ এই পত্রিকায় তিনি থৃষ্ঠানধণ্ম প্রচার করিতেন । কিন্তু 
তাহার মতের €বশিষ্ট্য এই ছিল ধে, হিন্দু জাতীয়ত! বা ভাব্বতীয় 
আচার তিনি কখন ত্যাগ করেন নাই। শেষদিন পর্যন্ত তিনি 
ব্রাঙ্মণ্য আচার রক্ষা করিয়াছিলেন। “তিনি বলিতেন, খুষ্টান ধর্মকে 
বেদোস্তের উপর ভিতি স্থাপিত করিতে হইবে । তার প্রিয় শিগ্ 
৬কান্তিকচন্দ্র পাল মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন, ' তিনি বলিতেন, কাশীতে 
যেমন সর্ব দেবতাই স্থান পাইয়াছেন, তেষন যীশুুষ্টেরও তথায় স্থান 
পাওয়া চাই।” 

শেষে কিন্তু করাচীর বিশপ তাহাকে 28-099007001080816-করে 
অর্থাৎ থৃ্ীয় মগলী হইতে জাতিচ্যুত করে। অপন্বাধ এই _বেদাস্তবাদ 
প্রভৃতি 77581050190 ( অথৃইীররবাদ ) তিশি প্রচার করিতেছেন। 
এই ঘটনাটি ১৯০২ থুষটান্বের পুর্বে হয় । তৎপর, তিনি “2 ত5178150 
€0690007 নামক একটি মাপিক পত্ত্রিক। সিমল। শ্রী হইতে বাহির 
করিতে থাকেন । 


১৩৮ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রা 


ইতিপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ হইয়াছে । তিনি ইংলগ্ডে 
গিয়া অক্সফোর্ড ও কেছিুজ বিশ্ববিষ্ঞালয়ে বেদাস্ত দর্শন বিষয়ে 
বন্তৃতার্দি করিয়া এই ছুই স্থানে উক্ত দর্শন পাঠ করিবার 
জন্ত একটি অধ্যাপকের পদের “ট্িকরান। দেশে প্রত্যাবৃত হুইয়া 
এই জন্ত অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সঙ্বক্প সিদ্ধ হয় নাই, 
বোধ হয় ঈপ্দিত অর্থ সংগ্রহ হয় নাই। এই সময়ে অকম্মাৎ আমার সহিত 
তাহার ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে পুন: সাক্ষাৎ হয়। আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, ইংলণ্ডে কি দেখিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইংলগ্ডের 
লোকের! নিজেদের “ব্রাহ্মণ” মনে করেন আর আমাদের “শুন্' বলে । 

ইহার পর, তিনি “সন্ধ্য» নামক টনিক সংবাদপত্র প্রকাশ 
করিতে থাকেন । ইহা! সন্ধ্যাবেল। বাহির হইত এবং প্রথমে বিশেষ 
ভাবেই নরমপন্থীয় ছিল। পরে আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ গরমপন্থীয় 
যুবকদের সঙ্গে মিশিয়া এবং দেশের লোকের মেজাজও গরম হইবার 
সজে সঙ্গে এই পত্রিকার স্থরও গরমপন্থী হয়। শেষে, তিনি রাজপ্রোহ 
অপরাধে ধৃত হন কিন্তু জামিনে খালাস পান। এই সময়ে, তিনি 
অস্ত্রোপচারের ফলে কাসম্েল হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হন । লাধারণে 
একটি প্রকাণ্ড শোভাধান্্! করিয়া তাহার শব দাহ করে। 

এইস্বলে একটী তর্কের কথ। উল্লেখ করিতেছি । ১৯০৮ খৃষ্টাকে আমি 
পূর্বাবজ হুইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি তাহার মাথায় হিন্দুর « টিকি” 
রহিয়াছে । ইহাতে আমি তাহাকে ঠীাষ্টা করায়, তিনি বলিলেন, 
উদ্া ঝাখা প্রয়োজন। পরে লোকনুথে গুনিলাম, তিনি হিদ্দুমতে 
প্রায়শ্চিতত করিয়। গুনযার “হিন্ু” হইয়াছেন । পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ 
এই কর্ণ সম্পন্ন করেন। গোকদুখে শুনিয়াছিলামঃ তিনি লেখক 
৬ই্ভানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামশক্যারী এই প্রায়শ্চিত্ত কছিয়াছিলেন ॥ 


দ্বিতীর শ্বাধীনতার সংগ্রাম ১৩৯ 


তিনি যে শেষে হিন্দুধর্ম পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ 
নাই। তীহার যেসব গুণগ্রাহীরা এখনও জীবিত আছেন তাহাদের 
জিজ্ঞাস! করিয়াই এই তথ্য এই স্থলে আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

তাহার ভ্রাতুষ্পৃত্রেরা হিন্দুমতে, কালীঘ'টে তাহার আতস্ঘশ্রাচ্ছ 
করেন। এই সময়েই আমার সহিত তর্কের সময় তিনি বলিয়াছিলেন, 
তিনি কখনও ফীশুকে “অবতার” বলেন নাই। তিনি নিরামিষাশী 
এবং খাগ্চ ও আচারে ছুত্মাগণ ছিলেন । 

তাহার মৃত্যুর শেষ সময় তিনি বৈপ্রবিক মতবাদী হুইয়াছিলেন। 
একবার “সোনার বাঙ্গলা” নামক বৈপ্লবিক ইস্তাহারের এক সংখ্যা তাহার 
প্রেস হইতে আমি ছাঁপাইয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিষয় কিছুই জানিতেন ন! বলিয়! অন্ুমান হয় । 
ইহার কারণ, তিনি ও তাহার বন্ধু গোবিন্দ বাবু মজাফরপুরের 
উকিল এইসময় আমাকে বলেন - “ভূপেন, তুমি অরবিন্দদের সংশ্রব 
ছাড়িয়া দাও তোমাকে কেন্দ্র করিয়া আমব্া একটা গপ্ত-বৈপ্লবিক 
সমিতি গঠন করিতে চাই ।” 

আমার জেল যাইবার দিন সকালে ত্বীহ্বার কাছ হইতে বিদায় 
লইতে যাই। তিনি সজল নয়নে আমাকে বিদায় দেন। তীহার 
এক পূর্ণ জীবনীর পাঙুলিপি করাচির তাহার এক খৃষ্টান শিহ্ের 
নিকট আজও রহিয়াছে, যুদ্রণের কোন চেষ্টা হয় নাই। তীহার 
এক আলেখ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চিত্র গ্যালারীতে প্রধান করিবার 
জন্ত অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাই । পরিষদের কর্মকর্তারা বলেন, 
তাহার মৃত্যুর পর, পরিষদে এই উদ্দে্তে একট। মন্তব্যও গৃহীত হুইয়া 
আছে কি আজ পর্ধ্যস্ত কেছ এই আলেখ্য পঠিষদকে দান করিল না 
বঙ্গ-সাহিতো তীহার ঘনি অতুলনীয়, একসময়ে দেশও তাহাকে বিশেষ 


১৪০ দ্বিতীয় হ্বাধীনতার সংগ্রাম 


স্মান দিয়াছিল? কিন্তু সামান্ত এই খরচার ভার বহন করিতে আজ 
কেহ হ্বীকার পায় না। 


পৃষ্ঠ। ১৪ ফুটনোট ৪--অন্নদ। কবিরাজ মহাশয় পাবনার সিরাজগঞ্জ 
মহকুমার লোক। অবিনাশ চক্রবর্তীর সহকম্মীরূপে আমাদের সঙ্গে 
মিলিত ভইয়াছিলেন। শেষে তিনি দয়ানন্দ স্বামীর শিষ্ঠ হন এবং 
তাহার অপমৃতু) হয়। 

পৃষ্ঠা ২৪ ফুটনোট ৫--মনে পডে সর্বসমেত ৪.০ টাঁক1 লইয়া 
কন্মক্ষেত্ত্রে অবতীর্ণ হওয়া যায়। অন্যত্র হইতে নিশ্চয়ই আব একশত 
টাকা পাওয়া যায়। 


পৃষ্ঠা ২« ফুটনোট ১--ইহছার নাম মণীন্দ্রনাথ লাহিভী। ইনি 
বাঝীনের সঙ্গে ফুলার বধের জন্ত চান্বিদিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । গৌহাটিতে 
ইনি খরে বসিয়ারিভলভার লইয়া নাডাচাড] কব্রিবার কালে এক হস্ত দিয়া 
গুলিভেদ করিয়া চলিয়! যায়। ইহাতে তাহাকে হাসপাতালে যাইতে হয়। 
তথায়, ডাক্তার ব্যাপার দেখিয়া বলে, “ফুলারকে মারিতে এখানে আস্য়াছ 
কি?” ইহাতে উভয়ে গৌঁছাটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া! যান। ইহার পর, 
অনীন্দ্র কলিকাতায় আসেন এবং আমার সঙ্গে দেখাহইলে তাহার ক্ষতটি 
দেখিতে চাছিলে অতি অনিচ্ছায় সেই স্থল আমায় দেখান। পরে, ইনি 
একদল ছেলে লইয়৷ মেদিনীপুরে যান এবং তথায় 'হদেশী কর্মের শত্রুদের 
উত্তম মধ্যম প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন এবং এক খয়ের খাকে সেই 
“দাওয়াই” দিয়াছিলেন। 

পৃষ্ঠা ২৫ ফুটনোট ২-বুগান্তর পত্রিকা বিষয়ে অনেক আজগুবি 
গল্প বাজারে আজ প্রচারিত হুইয়াছে। ধখন কানাইলাল ধর 
লেনস্থ পার্টি অফিলের তেতলার উক্ত নেতারা এবং অন্তান্ঠ 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৪১ 


কম্মীর। “যুগান্তর!” কাগজ পরিচালনার জন্য শ্ষে সিদ্ধান্ত করিতে 
ছিলেন, সেই সময়ে এই কাগজের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ব্যাপারট। 
সকলে এডাইয়া যান। আমি তখন নেতাদের জিজ্ঞাসা করি, *এই 
কাগজের দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবেন” ? ইহাতে চক্রবর্তী মহাশয় উত্তর 
করিলেন, “4910 9০05616 06016 5০০ 251 011615+ ( অন্যকে 
প্রশ্ন করিবার পূর্বে নিজের মনকে গ্রিজ্ঞাসা করুন )। আমি ইহার 
প্রত্যুত্তরে বলি__ “আমি নিজে এই দায়িত্ব গ্রহণে »ম্পু রাজী” । কিন্ত 


'হৎকালে আর কেহুই এই বিষয়ে সাড। দেন নাই। 
কিতস্ত আজ এই পান্্রকার জন্দ 9 পরিচালন বিষয়ে বাজারে নানা 


অদ্ভূত ও মিথ্যা কথার প্রচার হইতেছে । আমাকে কটাক্ষ করিয়! বিশিষ্ট 
স্বাথ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া! কেহ কেহ নান! কথা লিখিয়াছেন। যেন, 
আজকালকার সাধারণে গুপ্ত-সমিতির সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন | 
একদল তরুণ “যুগাস্তর”কে অতীন্দ্রিয় স্থানে আনন কারয়াছেন। 
তাহাদের কাছে ইহ! একট1 [১598০ পর্ধ্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । ন। জানি, 
ইহাতে কি অতুত লেখা হইত ' হায়রে ! এই তরুণের! যদি যুগাস্তবের 
প্রতি তখনকার ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ ও নাকশিটকানীর কথ। জানিতেন ! 
এই পত্রিক' সাপ্তাহিক ছিল, ১*** কপি ছাপা ভইত। ইহার মধ্যে 
১৮ খান। কপি কলিকাতার বিক্রয় হইত! তাহাও আমর দোকানে 
গিয়া গছাইয়া আসিতাম বিক্রয়ের হকার প্রাপ্ত হুওয়! বাইত না, 
যেহেতু ইহ1 কেহ ক্রয় করে না। অবশেষে, “সন্ধ্যা” পত্রিকার মুললমান 
হুকার-সর্দার এই পঞ্জ বিক্রয়ের ভারগ্রহণ করেন। উপাধ্যায় মঙ্গাশয়ের 
কাছে যাইয়। অঙ্থরোধ করায় তিনি হকারের সহিত আমার আলাপ 
করাইয়! দেন। কিন্তু শুনিয়াছি এই লইয়া! উপাধ্যার আমাদের প্রতি 
কটাক্ষও করিয়াছিলেন। তখন “সদ্য * ও স্থযোধ যজিক এবং অরধিন্য 


১৪২ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


পরিচালিত ইংরেজ দৈনিক পন্্রিক৷ বন্দেমাতরম্ত্এর মধ্যে ছলাদলি 
চলিতেছে । আধিক কারণে উভয় দলের মনাস্তর হয়। কিন্তু আমি 
ইহার বাহিরে ছিলাম | পরে, উপাধ্যায় কোন কারণে রাজসাহ্ী গমন 
করাতে আমাকে তাহার অবর্তমানে উক্ত পত্রিকার সম্পাদনার দারিত্থ 
দিয়া যান। ইহাতে লেখক স্থরেশ চন্দ্র সমাজপতি ও অনেকে আমায় 
অনুযোগ করেন । এমন কি, স্ববৌধ মল্লিক আমায় বলেন, “মহাশয় ওই 
স্থানে যাইবেন ন11” কস্ত ইহাদের অর্থনীতিক ও ব্যক্তিগত দলাদলি 
কেন আমাদের ম্পর্শ করিবে, তাহ] বুঝিতে পারি নাই। সমিতির অনেক 
বিশ সভ্য উপাধ্যায়ের গুরণগ্রাহী ছিলেন । 


পৃষ্ঠা ২৬ ফুটনোট ১-_পুনঃ, আজগুবী গল্প বিষয়ের একটি নমুনা 
দিতেছি । ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উত্তর-কলিকাতার কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 
একজন ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন £ “ভূপেন বাবু! আপনি 
আমায় চিনেন না আমি আপনাকে চিনি । আমি ও হরিশ যুগাস্তর পত্র 
বাহির কক্রিয়াছিলাম** | হরিশ তখন দলের একটি অতি তরুণ সভ্য 
ছিলেন । এই সময়ে তাহার বয়দ অনধিক বিশ বৎসর হইবে। তিনি 
ফাই ফারমাজ খাটিতেন । আমার মকদ্গমার সময়ে পুলিশ তাহাকে 
আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইয়া. 
ছিল কিন্ত তিনি সেসব প্রত্যাখ্যান করেন। পরে একটা মকদদমায় 
তাহার তিন বৎসর জেল হুইয়াছিল। তিনি এখনও জীবিত আছেন। 

/'ঘুগাস্তরের” ভাষ। সম্বন্ধে অর! কবিরাজের নিকট শুনিষ়াছিলাম, 
দিনাজপুরের 55402 2168061 মহাশয় কটাঙ্গ করিয়াছিলেন £ “এই 
পঞ্জিকার ভাষ! দেখিস অঙ্গমান হয় যেন লেখকেত্র। লবে ইংরেজী পড়া 
ছাড়ি বাল! লিখিতে শিক করিতেছে!” এডৎ ব্যতীত, অস্তান্তেরাও 


ছিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৪৬ 


ভাষার অশ্তদ্ধতা লইয়া ব্যঙ্গ করিতেন । লব্বপ্রতিষ্ঠ “ক্ততবাদী” “বঙ্গবাসী+” 
প্রভৃতি কাগজগুলার বিনিময়ে আমাদের পত্রিক প্রেরণ করিত না। এই 
বিদ্রপ ও তাচ্ছিল্যরূপ তরজ-প্রবাহের সময় আমি একবার পার্টির 
পুরাতণ সভ্য অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ইনি 'আত্মো্তি সমিতির" 
সভ্য ছিলেন, এই হেতু পার্টির সভ্য। উহার বাড়ী ছিল বর্ধমান সহরে ) 
কাছে তাহার চাকনীস্থল ““বঙ্গবাসী” অফিসে যাই এবং পঞ্জিকা 
সম্বন্ধে বাক্যালাপ কর্ি। এমন সময়ে বঙ্গবাসীর সম্পাদক মণ্ডলীর 
বৃদ্ধ হুর্গাদাস লাহিডী মহাশয় তথায় উপস্থিত হুন। অশেষ বাবু 
মুরুববীয়ান চালে লাহিভীকে বলিলেন “ইহারা এই কাগজ বাহির 
করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের পশ্চাতে সখারাম দেউস্কর ব্যতীত আর 
কোন লেখক নাই। ইহাদের আপনি সাহায্য করুন”। তিনি 
পত্রিকার কত কপি বিক্রয় হইতেছে তাহ! জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি 
তাহাকে বলাতে তিনি ঘ্বণার সুরে বলিলেন £ *৭০ * কপি বিক্রয় না 
হইলে তাহা আবার কাগজ কি?” 

অশেষ বাবুর মুকুববীয়ানার অর্থ বুঝিলাম না। বোধহুর যুগাস্তরের 
পরিচালকদের বয়স অপেক্ষাকত অল্প। এইজন্য দলের লোক হুইয়াও 
এই তাচ্ছিল্য! 

১৯০৮ থুষ্টাব্ধে আমি যমনসিং হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বারীন্দ্রের 
কাছ হইতে শুনিলাম (অফিস তখন কলেজ গ্রীটে) ছুরগাদাস লাছ্ী 
ও আর একজন তত্রলোক অফিসে আপিয়া একটা ছবির'রক ঢাকতে 
আসিয়াছিলেন এবং বঙ্গবালী পঞ্জ বিনিময়ে প্রেরণ করিবেন বলিয়! 
প্রতিশ্রত হন। জামালপুরের ভাঙ্গ, দুর্গাপ্রতিযার ফটে। যুগাস্তত্বে 
বাহির হৃইয়াছিল। তাহার ব্লক লইতেই ইহার! আনিরাছিলেন:। 
বারীন হাসিয়া এই কথ। বলিয়াছিলেন। 


১৪৪ দ্বিতীয় শ্বাধীনতার সংগ্রাম 


ইহার পর আমার জেল যাইবার পূর্বের “সন্ধ্যা” অফিসে লেখক 
পাচকি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিলেন, 
“পত্ত্রিকার 01790180070 কত 1 আমি জবাব দিই, ৭০০* কপি। 
তাহাতে তিন বলিলেন £ “আর কেন? কাজতো' হাসিল হুইয়াছে। 
এখন গরম গরম লেখ! বন্ধ কর। আমর] কিজেল যাইতে জানি না? 
কিসের জন্তে জেলে যাইবে”? লঙ্বপ্রতিষ্ঠ শ্বদেশী বক্তাদের এই 
মনস্তত্ব ! 


আমার মকদ্দমার সময় প্রমখনাথ মিজ্রের কাছে একবার যাইলে 
তিনি খলিলেন : “তুমি অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় আর অববিন্দের সঙ্গে 
আমার কাছে আপ, তাই কিছু বঙ্গিতে পারি না। তোমর। এমন 
গরম গরম লেখ কেন? দেশ কি তৈয়ার হইয়াছে?” বপ্লবিক দলের 
নেতার মুখ হইতে এই কথ বাহির হইল! 


পৃঃ ২৬ ফুঃ নোঃ ২--প্রেসের নাম ছিল ' সাধণল। প্রেস” । অবিনাশ 
ষ্টা চার্ধ্য কোষাধ্যক্ষ এবং প্রেস-সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁহার কর্শের অন্তর্গত 
ছিল। প্রেস বিষয়ে তাহার বিবৃতি পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য । 

পৃঃ €৭ ফুঃ নোঃ ১--ই্দ্রনাথ নন্দী ও আমি। নন্দা 1.1,5, 901860 
17580608206 0019791 5. 8003-র জ্যোষ্ঠপুত্র। ইনি জামালপুর 
হ্থাঙ্গামায় ধৃত হুন। পরে, ইনি ঘরে বোম] পরীক্ষ' করিতে গিয়া 
বাম হস্তে আঘাত পান এবং তাহা কন্তিত হয়। তাহাকে আপিপুর 
মক্দমায় বিজড়িত করা হুইয়াছিঙ কিন্তু প্রমাণাভাবে তিনি খালাস পান। 
ইনি এখনও জীবিত আছেন। 


পৃঃ ২৭ ফুঃ নোঃ ২--প্রধাঘাজসারে ইনিই বঙ্কিম বাবুর নভেলের 
দেবীচৌবুরাদীর় বংশধর । 


দ্বিতীয় স্বাধনতার সংগ্রাম ১৪৫ 


পরে শুনিয়াছিলাম রাঁজসাহীর অধিকারী মহাশয় (ইনি কলিকাতায় 
উকিল এবং [7008781% 14088150806 ছিলেন । ইফার বন্দুক হ্যা 
আমরা ধাপায় ছুশ্ডিবার অভ্যাস কখন কখন করিতাম ) এই 
জাঁমদারকে বারণ করিনা দিয়াছিলেন। অধিকারী মহাশয় শ্বয়ং 
আমাকে এই কথা বলেন । তিনি বলেন, “ইহাদের কাছ হইতে এত অল্প 
টাক' লইব কেন”? 


পৃঃ ২৮ ফুঃ নোঃ ১-_বালিনে ৬অধ্যাপক বরকাতুজ্লা সাহেব আমাকে 
বঙ্গিয়াছিলেন যে আমেরিকার কালিফোনিয়া অঞ্চলের, ভারতীয় 
শ্রমকদের যনস্তত্ব এত নম্বদেশী ও অসাম্প্রদায়িক ছিল ষে 
মুসলমান শ্রমিকদের জন্য একটি মসজিদ প্রস্ততের জন্য তিনি একবার 
শ্থিদের কাছে অর্থসাহা্য প্রার্থনা করেন। ইহাতে একজন বৃদ্ধ 
শিখ শ্রমিক তাহার যাহা ব্যাঙ্কে জম1 ছিল (৯০০ ডলার ) তান্া তৎক্ষণাৎ 
দ্রান করেন । আজকালকার কালে এই কথ1 কেমন লাগিবে ! 

পৃঃ ২৯ ফুঃ নোঃ ১-বর্তমানের ভারতীয় “গণ-্পরিষদ” এই 
প্রকারের একট] শাসনপ্রণালীর খসড1 করিতেছে । 

পৃঃ ৩১ ফ্ুঃ নোঃ ১-নদীর। জেলার গৌসাই-ছুর্গাপুর গ্রাম । এই 
গ্রামের স্থানীয় জমিদারবংশীয় একটী তরুণ আর অন্তান্ত যুবকের! 
একটি সমিতি করিয়া কর্ম করিতেছিলেন। সমিতিতে একটি স্বদেশ 
কাপ বিক্রয় ভাঙার, হোমিওপ্যা্থক উধধ বিতরণ, লাঠি খেলার 
আখড়। প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। আমি তথায় গিয়া তাহাদের সঙ্গে মধো 
মধ্যে গ্রামাঞ্চল সমূহে প্রচারকর্ধে বাহির হইতাম । 

পৃঃ ৩১ুঃনোঃ২-_সেইযুগেগভর্ণষেপ্টের সহিত জমিদারদের “চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত* বা্্ণারটি জাতীয়তাবাদ দ্বার] শ্বীরুত হইয়াছিল কিন্ত আজ ? 


১৪৬ দিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


পৃঃ ৩২ ফুঃ নোঃ ১--আজ এই ধারণা পরিবত্তিত হইতেছে। 
শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের ফলে দেশে গণ-চেতন1 জাগ্রত হইতেছে । 

পৃঃ ৩৩ ফুঃ নোঃ ১-সোনার বাজলা” নামক প্রথম ম্যানিফেস্টো 
দেশে একটা চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। “বঙ্গ-ভঙ্গ', প্রতিবাদে কলিকাতায় 
যে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ-সভা টাউন হলে আহৃত হুইয়াছিল, তথায় এই 
পত্র বিস্তুতভাবে বিতর্িত হয়। এতদ্বারা সকলকার দৃষ্টি আকধিত 
হয় যে, "দশে একদল আছেন, ধাহারা “আবেদন ও নিবেদনের থাল?” 
বহিতে প্রস্তুত নছেন। ফুলারের উদ্দেশে বোমাফেলা সংক্রান্ত 
ব্যাপার লয় বারীন্দ্র ও আমি যখন স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিমুল- 
তলার গ্রান্মাবাসে গিয়াছিলামঃ তখন তিনি এই “সোনার বাঙ্গল।” 
81008160এর কথা বলেন | তিনি বলিলেন, “ইহ] 10180100150 10 
19017001605 2190 11900981009 জানিন] কে ভীডে আমার পকেটে ইহা 
পুরিয়! দিয়াছিগ। যখন অদ্বিক মজুমদার ফরিদপুরের নেতা) বঙ্গিলেন, 
দেখুন মহাশয়, কে আমার পকেটে এই কাগজে পুরিয়। দিয়াছে, তখন 
আমি 'বলি,“'রাখুন মহাশয় রাখুন, আমারও পকেটে দিয়াছে” । 

সুরেজ্জ বাবুর বাডী হইতে বাহির হুইয়! বাৰীন্দ্র আমাকে বলিলেন ঃ 
“তোমার অবর্তমানে (আমি তখন হাত পা ধুইতে গিয়াছিলাম ) স্বরেন্্র 
বাবু জিজ্ঞাস।করিয়াছিলেন দেশে গুপ্ত-সমিতি আছে কিন1; এই সব বিষয়ে 
ইনি এত অজ্ঞ আছেন ।” আমাদের তৎকাপীন নেতার দেশাভ্যন্তরীণ কর্ম 
হইতে এত বিছিন্ন ছিলেন ! অথচ ইহার পুর্বে স্থরেন্দ্রনাথ সেনের কাছ 
হুইতে শুনিয়াছিলাম তিনি যখন হইতে প্রেরিত হুইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
ধবপ্লবক কর্ম বিষয়ে কিছু বলিলেন, তখন তিনি বলেনঃ আমর এখন 
বড হুইপ গিয়াছি। আমর] অরবিন্দ বাবুকে দূরে রাখিয়া কাধ্য 
করিব । 


দ্বিতীয় শ্বাধীন তার সংগ্রাম ১৪৭ 


পৃঃ ৩৩ ফুঃ নোঃ ২- ভারতীয় জাতীয়তাবাণ্র শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা বিপিন 
চন্দ্র পাল দিয়া গিয়াঠেন। এই বিষয়ে তাহার কতকগুলি প্রবন্ধ একত্রিত 
করিয়া “[11089) [ব90100818970+ নামক একটি পুস্তিকা দ্র্টব্য। 
একটি ইংরেজ মহিল1ও এই বষয়ে একটা পুস্তক গিখিয়াছেন । পুনঃ 
ডঃ আনন্দ স্বামীও “91801081896 ০1 [00191) [৪1010811870 
নামে এক পুস্তক [* খিয়াছেন। 


পৃঃ ৩৩ ফুঃ নোঃ ৩--আঘথানেসিয়াস অপূর্ববকূমার ঘোষ গণিত- 
শান্বব্দি ৬পি* ঘোষের পুজ ছিলেন। ইনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন 
এবং প্রমথ মিত্রের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন । ইনি আমাদের সঙ্গে 
মিশিতেন । যখন স্বদেশ আন্দোলনের সময়ে গভর্ণমেণ্ট প্রিন্টিং বিভাগের 
ধর্মঘট হয়, তখন বিপিনচন্দত্র পাল ও ইনি তাহ পরিচালন? করেন । 
১৯০৭ থৃষ্টাবকধে 8.1] ছি. ই্রাইক তইলে ধর্মমঘটাদের প্রথম সভা “সন্ধা” 
অফিসের ছাদে ( কর্ণওয়ালিস গ্রীট ) আহত হয়, তিনি তাহার 
সভাপতিত্ব করেন । এই সভায় সন্ধ্যাপঞ্জের পঙ্গ হইতে আমি ব্রিপোর্টাবের 
কণ্ম করি অর্থাৎ তৎপর দিনে পত্রিকাতে প্রকাশ করিবার জন্ত সভ.র 
বক্তৃতাদি বিষয়ের সংবাদ সংগ্রছ করার ভার আমার হস্তে সপ্ত ছিল। 


ব্যারিষ্টার ঘোষ ঘোর সোসালিষ্ই ছিলেন। অঙ্গিনী কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি লগ্ডনে সোসাপলিসম্‌ বিষয়ে 
16০091650 :0100 ৪ 100110160 2180110 (একশত স্থানে তিনি 
ব্তৃতা করিয়াছিলেন )। সোলালিসম্‌ এবং ভারতের রাজনীতিতে 
তাহা 1ক প্রকারে প্রয়োগ করিত ছুইবে তাহা তিনি আমার ব্যাখ্যা 
করিয়া বলিতেন। তিনি ব্যক্তিগত অগ্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না? 
198831%০ 1688809100৩ প্রভৃতি দ্বারা দেশের লোকের সাহস ও 


১৪৮ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


সংহতি শক্তি বুদ্ধ করিতে চাহিতেন । তিনি আমাকে বলেন, 
“গভর্ণমে্টের আইন ভঙ্গ করিয়! লোকসব ময়দানে সমবেত হুউক, 
পুলিশ গুলি ছোছে ছুশডুক। আমিও সেই ভীডে যোগদান করিব 
ইত্যাদি |” তিনি যাহা বলিতেন, অপহুযোগ আন্দোলন সময় হইতে 
তাহা দেশে সমূর্ভ হইতে থাকে। 


তিনি সোলালিই ভইয়াও বাস্তব রাজনীতি ক্ষেজঞে জাতীয়তাবাদীয় 
কম্মেপ্র সভিত যোগদান করিতেন। এইজন্য,শবাজী উৎসব উপলক্ষে 
তিলককে যে সগদ্ধন' কর। হয় তজ্জন্য সখারাম বাবু ও আমি তাহাকে 
আমন্ত্রিত করিতে যাইলে তিনি বলিলেন, “আমি হিন্দু নহি, আমি 
থৃষ্ঠান, কিন্তু আমাদের দেশের লোক এত 1[5808610 ( ধর্শান্ধ । যে 
তাহাদের ধন্মের ধাপান [দা জাগ্রত কধিবার চেগ্রাতে আমার 
আপত্তি নাই ।” 

তৎঝাল?ন €ষে সব ধর্মঘট €ইত তাহ! তিনি পরিচালনা করিতেন । 
আমার মকন্দমর দ্বিত*য় “নে তিনি কোর্টে আমার হইয়া দণাডাইা 
ছিলেন। 


পৃঃ ৩৪ ফুং নো; ১--১৪৯১৪ খুষ্াব্ে তুকি গভণমেশ্ট জাম্মানীর সঙ্গে 
সম্মিলিত হুইয়। শ্মস্রশক্কির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে স্থলতান 
তাহার উদ্যমে সহায়ত! করার জন্য ইসলামের খলিফারূপে, “জেহাদ, 
€ ধর্শযুদ্ধ) ঘোবণ। করেয়' সমগ্র মুসলমান জগতকে ধর্ধুদ্ধে যোগদানের 
জন্য আহ্বান করেন । এই সময়ে ভারতীয় বৈপ্রবিক কমিটি ও জান্দান 
গভর্ণমেণ্ট সশ্মিলিত একটী ডেপুটেশান আফগানিস্থানের আমীরের 
কাছে প্রেরণ করেন। ইনার উদ্দেন্ট ছিল, আমীর যেন জার্দানপক্ষে 
যোগদান করিয়। ইংবেজের বিপক্ষে যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। 
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এই ভেগুটেশনটির গীধে ছিলেন হাতরাঁসের কুমার মহেজ্জপ্রতাপ ? 
ইহার সঙ্গে ছিলেন পুরাতন বৈপ্লবিক মৌলুবী বরকাতুল্লা । কনস্টা্টি- 
নোপলে তুফির সেখ উল ইসলাম ডেপুটেশনের সাহাব্যকল্পে “আয় 
সোফিয়া” মসজিদে একটি “ফতোয়া” (ঘোষণা) দেন। ইহাতে তিনি 
জেহাদের আহ্বানে ভারতীয় মুসলমানদের সাডা দিবার জন্য এবং 
ভারতীয় হিন্দুদের সহিত সহযোগিতা করিয়! ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করার 
জন্য ধর্মের অন্থশাসন প্রদান করিয়া তাহ! মৌলুবী বরকাতুল্লার হস্তে 
প্রদান করেন । এই সংবাদ অস্ততঃ জান্মানী হইতে প্রকাশিত আমেরিকান 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়াছিল। এই বিষয়টি দ্বিতীয় খণ্ডে ভুষ্টব্য। 


পৃঃ ৩৯-_ফুঃ নোঃ ১--ক্রপটকিন, নিবেদিত এষ দ্বামী বিবেকাননের 
অন্যান্ঠ বন্ধুরা একবার নরওয়ে দেশে গ্রীম্মভ্রমণ কালে গিয়াছিলেন। 
তথায় এই কথোপকথন হুয়। নিবেদিতাকে ক্রপটকিন তাহার যত 
শিষ্য ও শিষ্য শহীদ হইয়াছেন তাহাদের ফটো চিন্তর এক এক করি! 
দেখাইতেছিলেন এবং প্রত্যেকে কি প্রকারে শহীদ হইয়াছেন তাহা 
উল্লেখ করিতে্ছলেন॥। এই শহীদের! সকলেই তরুণ বয়স্কের ছিলেন ॥ 
ইহারা আনাকিষ্ট দলতৃক্ত ছিলেন । আমার জেল যাইবার পূর্বের নিবেদিত। 
আমাকে এই গল্প বলিয়াছিলেন। ত্বামী বিবেকানন্দের অনেক ইংরেজ 
ও আমেরিকান শিষ্য এই রুষ আনাকিই নেতার বন্ধু ছিলেন । তাহার! 
১৯০০ খৃষ্টান্খে প্যারিস একজিবিসনে স্বামীর্জিব সহিত ক্রপটকিনের 
আলাপ করাইয়া! দেন। 

পৃঃ ৪১ ফুঃ নোঃ ১--এই বিষয়ে অন্তত প্রদণ্ত সংবাদ জ্টব্য। 

পৃঃ ৪* ফুঃ নোঃ ২--দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সমগ্র বাজলা ভ্রমণ 
করিয়া এই উপলব্ধি করিলাম, শ্বদেশীযুগে ধনটুদের গ্বাধীনতান্পৃহ! বলিয়। 
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যাহ! প্রতীত হুইয়াছিঙগ তাহা মরুভূমির মরীচিকামান্্র। ইতিহাসের 
হন্ঘভাবজনিত বস্ত্বতস্বাদ বলে, ইহার পশ্চাতে ছিল--শ্রেণীস্বার্থ। 
বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় জমিদারদের ভয় হুইয়াছিল। চিরস্থায়ী জমিদারী 
প্রথা (61770817606 86161510606 10 1900) গভর্ণমেপ্ট রদ করিয়া 
দিবে, ইত্যাদি। এইজনাই “ইংরেজকে ঠেঙ্গাও” বলিয়া! রব উঠিয়াছিল। 
এই স্থার্থই ধনীদের বিদ্িত এবং অবিদিত মনে কার্ধ্য করিতেছিল। 
উনার ছারা প্রণোদিত হুইয়। প্রথমে টমমনসিংহের মহারাজা সুর্য্যকান্ত 
আচাধ্য চৌধুরী বৈপ্লবিক সমিতির নেতাকে বলিয়াছিলেন, “১*০* টাকা 
দিব বোমা প্রস্কত কর? । 


পৃঃ ৪১-_ফুঃ নোঃ ১--বাত্তিয়ের] ভ্রাতাত্বয অস্ত্িয়ার নৌ-্সেনার 
একজন ইতালীয় আযডমিরালের ছুই পুত্র ছিলেন৷ কিন্তু এই বিদেশী 
রাজার ভক্তের পুত্রের ম্যাটসিনির শিষ্য ছিলেন এবং ইটালীর 
শ্বাধীনতাকল্পে সম্ত্রাসবাদীয় কম্ম করেন । এই কাজে ধত হওয়ায় অস্ত 
গুলিতে তাহাদের হত্যা কর1 হয়। বিশবৎসর বয়সের কম এই দুই 
তরুণের মৃত্যুর পূর্বে প্রত শ্বীয় কর্মের পক্ষে দৃপ্ত বক্তৃতা বৈপ্লবিক 
ভগতে অতি মহান রাজনীতিক সাহিত্য । 


পৃঃ ৪২-_ ফুঃ নোঃ ১--এই বিষয়ের আলোচনা অন্তত্র ভ্রষ্টব্য। 


পৃঃ ৪৪--ফুঃ মোঃ ১--আত্মোক্সতি সমিতি” পূর্ব হইতে 
মধ্য-কলিকাতার জনকতক ছাত্র লইয়া গঠিত হয়। নিবারণ 
ভট্টাচার্য প্রভৃতি ইহার অগ্রণী সংস্থাপক ছিলেন। ইহাদের মধো 
ঘোষ নাযে একজন আমাকে বলিয়াছিলেন, “প্রথমে তাহার! পর্ডিত 
শিবনাথ শাস্্রীর নিকট বাতায়াত করিতেন। বঙ্গীয় বৈধবিক 
সমিতি" স্থাপিত হওয়াতে &এই প্লাবটি বৈথ্ববিক সমিতির অন্তডূক্ষি হয়। 


দ্বিতীয় ক্বাধীনতান্র লংগ্রাম ১৪১ 


এই সমিতির কথ! একবার শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশমঘ আমার কাছে উল্লেখ 
করিয়াছিলেন । ১৯০৭ খৃষ্টাবে স্থৃকিয়া গ্রীটে তাহার সঙ্গে আমার অকন্মাৎ 
সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিলেন, এখন আমার সময় নাই। ছুই এক 
কথার পর তিনি আমাকে বলেন, তুমি এধন কি করিতেছ তাহা! বল। 
'আমি আমার কর্ের কথ! তাহাকে বলি। তিনি বলিলেন, এক দল ছেলে 
আমার কাছে আসিত। তাহার] এতৎকল্পে ব্যায়ামাদি করিত । তাহাদের 
লংবাদ কি? আমি বলিলাম যে তীহার। কর্ম করিতেছেন। তৎপর 
তিনি বলিলেন, “আমি ভাবিতেছি, তোমরা কি ইংরেজ তাড়াইয়! দেশ 
শাসন করিতে পাৰিবে ?” ইহাতে আমি প্রত্যুত্তর করি, “মহাশয়, আগে 
ইংরেজকে দেশ হইতে বিদায় দিই, তৎপর ওই চিস্ত! করা যাইবে ।” 

প্রথম যুগে ইন্দ্রনাথ নন্দী আত্মোক্নতি সমিতির বিশিষ্ট কম্্ী ছিলেন। 
পরে প্রভাসচন্ত্র দে নায়ক হন। যুদ্ধের সময় ইনি কুচবিহ্ার কলেজে 
অধ্যাপনা করিতেন, কিন্তু 'অস্তরীণ” হুন। পঝে অবিনাশ বাবু 
সহিত “মহাজন ব্যাঙ্ক'ঃ স্থাপন করেন। এক্ষণে রিপন কলেজে 
অধ্যাপনা করিতেছেন । এই ক্লাবের একটী 3,89০ পাশ যুবকই 
ঘাঙ্গালায় আমাদের অন্থরোধে ভারতে প্রথম * বোমা” €তয়ার করেন। 

পৃঃ ৪৪ ফুঃ নোঃ ২--ইহার নাম বিভ্বৃতি চক্রবর্তী এবং নদীয়া! জেলায় 
বাস। ইনি নিবারণ ভট্টাচার্যের কাছে বিস্ফোরণ রসায়ণ শিক্ষা 
ফ্করিতেন। নিবারধ বাবু ইহা লেখককে বলেন। 'যুগাস্তর' অফিসে 
তাহাকে বারীক্র ওআমি একদিন বলি--বোম! প্রস্তত করিবার জন্ত টাকা 
মুত আছে কিন্ত প্রপ্ততকারকের অভাবে তাহা সফল হইতেছে ন1। এই 
কথাট। তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছিল, কারণ তিনি ছিলেন 
একজন কেমি্ | পরদিন তিনি বারীন্দ্রকে আলিয়া! বলেন, «আমি বোমা 
প্রস্তত করিতে বাজী আছি, কিন্ত ভূপেন প্রভৃতি কেহই যেন ইহ! 


১৫২ দ্বিতীর শ্বাধীনতার সংগ্রাম 


জানিতে ন! পারে |” খরচার জন্য প্রথমে ভবানীপুরের যোগেশ চক্র ঘোষ 
১০০ টাক! দান করেন । বারীন্দ্র যখন তাহাকে একদিন বলেন, «টাকার 
অভাবে বোম! প্রস্তত হইতেছে না, তখন তিনি বলেন “আমার 
এফশত টাকা হাতে আছে, অনুগ্রহ করিয়া! নিন্নে কি? এই কথা এই 
স্থলে উল্লেখ কর! হইল, কারণ কম্মাদের মন তৎকালে কর্শে ক প্রকারের 
আগ্রহ ও নিষ্ঠ। ছিল তাহা এই সব দৃষ্টান্ত বার! প্রমাণিত হয়। 

বোমাটি দক্ষিণ-কলিকাতায় যোগেশ বাবুর ভ্রাতার ভাক্তারখানায় 
প্রস্তুত হয় এবং আবরণটি যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্ত একজন সহান্ু- 
ভূতিসম্পর ব্যক্তির ঝামাপুকুরের কলাইয়ের কারখানায় ওয়ার হয়। 
অনেকগুলি আবরণ (908011) প্রস্তুত হুইয়াছিল। আজকালকার মাপকাঠিতে 
এই “বোম!” অস্ত্টি অতিই হাস্যাম্পদ, কিন্ত আমর] “আনাডী” বলিয়। 
বোমার উপর অনেক বেশী ভরসারাখিতাম এবং এই বিষয়ে অদ্ভুত ধারণাও 
ছিল। আজ ১৯৪৭ খ্রষ্টান্জ। বলি! হায়রে, সেদিন এই বিষয়ে একটা মজার 
গল্প আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি, ধিনি পুলিশ ডিটেকটিভ বিভাগে 
সম্প্রতি চাকরী লইয়াছেন, তাহাব নিকট শ্রুত হই । তিনি বলিয়াছিলেন, 
ভিটেকটিভ বিভাগের ভূতপূর্ব বডকর্তা বলিয়াছিলেন £ পূর্ব্বে আমর! 
নিজেদের হ্বার্থে ছেলেদের বোমার মকদ্দম। করিয়া জেলে দিতাম, কিন্তু 
আজ কি হইতেছে? 

এই বোম! লইয়াই বানীন্দ্র, পরে হেমচজ্জ দাস ফুলারের 
পশ্চাঙ্ছাবন করিয়াছিলেন । বোমা-নিশ্মাণের বাকী আবরণগুলি 
যুগান্তর অফিসে কিছুদিন থাকে। অবশেষে আমি হবগৃহে আনি। 
আমার জেল হইবার কিছুপ্গিন পূর্বে নদীয়াধালী এক সভ্য দ্বার তাহা 
স্থানাস্তরিত করি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন এক পুকুরে এইগুলি 
ভূবাইয় স্বাখিবেন। 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৫৩ 


এক্ষণে, আসল বোমাটি কোথায় গেল? পূর্বে উক্ত হুইয়াছে হেষ- 
বাস ও প্রচুল্ল আমার বাড়ী আপিয়া বলিয়। গেলেন, “দাদা পালিয়েছে” 
(অর্থাৎ ফুলারের নাগাল পাওয়া গেল না)। বোমাটি তাহার! সঙ্গে 
করিয়াই কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। আমার ধারণা ছিল, উক্ত 
ঝব্যটিও নদীয়া জেলায় আমি পাঠাইয়া দিই কিন কেমবাবু বলিতেছেন, 
উক্ত বোম! যেদিনীপুরে নীত হয় এবং পরে তথাকার একটি পুকুষে 
নিমজ্দিত কর] হয় । 

ইহাই হইতেছে বাঙ্গদার বোমা! আবির্ভাবের আসল সত্য তথ্য । এই 
স্থলে ইহাঁও বক্তব্য যে,শ্রুত আছি চক্রবর্তী ক্বগ্রামে এখন বাস ঝৰিতেছেন। 
যোগেশবাবু, ধিনি প্রথমে কটক কেন্দ্রের নায়ক ছিলেন. পরে কলিকাতার 
হবগৃে বাস করেন, তীঞার সম্তান নাই ; অন্গুমান হয় তিনি ও দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । পরে ১৯০৮ থৃষ্ট'ঝে হেমবাবু প্যারিসেগিয়া তথাকার ভারতীয় 
বৈপ্রবিকদের সাহায্যে বোম! নিশ্মাণ কর] শিক্ষা! করেন । এই বিষয়ে 
৬ বরা নামক একজন পঞ্জাববাসী ও ব্যারিষ্টার রাণ। তাহাকে সাহাব্য 
প্রদান করেন । (১৯১৫ থৃষ্টাঝে আমার প্যারিস পর্যটন কালে বশ্মা বলিয়া” 
ছিলেন, হেমদাসকে বলিও, সে আমার পঞ্জ লিখে না কেন?) হে্ষবাবু 
প্যাৰ্িস হইতে আমার সহিত পক্র বিনিমস্ব করিতেন। তথাকার পরিস্থিতি 
বিষয়ে তিনি বলেন £ এখানকার ভারতীয় কারবারীর। “বন্দেমাতরম্:? 
পত্রিকার সাহায্যকল্পে একট! মোটা টাকা পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছিল, 
কিন্ত বিপিনচন্দ্র পালের সহিত বাগড! হওয়ায় তাহা স্থগিত হুয়। এই 
কথা স্থুবোধ বাবুকে আমি জানাই । পুনঃ, জেনেভায় একজন মহ্থারাররীয় 
সুবকের সহিত সাক্ষাৎ হুয়। তীঙ্বান্ব নাম খাসী রাও। সে বলেঃ গোপনে 
রিভগভার প্রস্তত করিতে সে শিখিতেছ্ধিল, কিন্ত এই ভারতীয়ের! হৈ-টচৈ 
করাতে তিনি বর্শস্থল হইতে বিতাড়িতহন । তৎপর তিনি ১১*৭ খৃষ্টান 
বাঙ্গালা কংগ্রেস দ্বা্। প্র ভ্রিবর্ণলাহ্ছিত জাতীয় পতাকান় একটি 
ক্ভুজ নমুন1 সঙ্গে লইয়া! যান। 


১৫৪ দ্বিতীর স্বাধীনতার সংগ্রাম 


শ্রীমতী কাম! তাহার উপর মুসলমানের “অর্চন্ত্র'”ও পাশির “নুর্যয* 
সংযোজিত করেন । ইহার উপর, 'বন্দেমাতরম্* শবটিও পতাকার 
লিখিত হয়। “তলোয়ার নামক সংবাদপত্রে এই পতাকার ফটো 
খাকিত। এই পতাক! শ্রীমতী কাম! সর্ব সভাতে বক্তৃতাকালে উড্ভীন 
করিতেন । ১৯*৭ খুঃ স্টূটগার্ট সহরে আহত সোসালিষ্ আস্তর্জাতিক 
সম্মেলনে বন্তৃতকালে কাম! এই পতাকণ উডডীন করিয়াছিলেন । এই 
বিষয়ে সোসাল নেতা কাল” কাউস্কী আমায় ১৯তধুষ্টাযে বলিয়াছিলেন 
“আমার মনে আছে, একজন ভারতীয় মহিল। একট পতাক৷ 
উডাইয়াছিলেন 1” [ 'জাতীয় পতাকার" ইতিহাস পরি শি্টে ভ্রষ্টবয ] 


পৃঃ ৪৪--ফুঃ নোঃ--২ ভম্ী নিবেদিতা (81159 1181881৩1 1২০৮০) 
ও অধ্যাপক কাকান্থ ওকাকুর1 “18961501176 27086”, “4)0191/- 
$%0 6 7279%, প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা । 


পৃঃ ৪৪--ফুঃ নোঃ--৩ £ শ্রীঅজবিনাশচজ্জ ভট্টাচার্য আমাকে বলেন, 
অরবিন্দের “ভবানী মন্দির ক্কীম নামক পুস্তিকার শেষে এই মন্ত্রের 
সারাংশ সন্নিষেশিত কর] হুইয়্াছিল। পুলিশের কাছে এই কাগজ 
থাকা লম্ভব। 


পৃঃ ৪৭-_ফুঃ নোঃ--১ £ দেশের রাজনৈতিক চেতনা যখন অগ্রসর 
কইতেছিল এবং [10190 £৪৪০০৪৫$০। সভা গঠিত হয় সেই সময়ে 
৬ ইন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের “ভারত উদ্ধার” নামক ব্যঙ্গ কাবা লেই 
অগ্রগামী গতিতে ভাটা আনয়ন করিয়াছিল। বিপিন চন্ত্র পাল 
বন়্ভাতে প্রা্থই বলিতেন, কি কুক্ষণে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। 
এই কাব্যে উকীলদের সত] করিয়া! দেশের মুক্তি আনয়ন প্রচেষ্টাকে 
বা কর কৃইয়াছিল। 


দ্বিতীয় ক্বাধীনতার সংগ্রাম ১৫৫ 


পৃঃ ৫০ ফুঃ নোঃ--১ বৈপ্রবিকদলের কতিপয় যুবক দ্বার! “ছাল 
ভাগ্ার” নামক স্বদেশী দোকান অন্থমান ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত 
হয়। দোকানটি প্রথমে কলেজ রো”তে মেডিকেল কলেজের ধারে 
অবস্থিত ছিল। পরে হ্ারিসন রোডে দোকান উঠাইয়! লওয়া হয়। 
এই দোকানটি বহুবাজারস্থিত ““ইগ্ডিয়ান ্রোরের” পর দ্বিতীয় শ্বদেশা 
কাপডের দোকান ছিল। দলের ছেলেদের টাকাতেই এই দোকান 
স্থাপিত হুয়। অনেকে মফঃম্বলে প্রচার করিবার সময় এই দোকান 
হইতে কাপড়াদি লইয়] বিক্রয় করিয়া আসিতেন। স্বদেশী ভ্রব্য 
বিক্রয়ের ছলে লোকের সঙ্গে স্বদেশী রাজনীতির কথ। কহিবার স্ুুবিধ! 
প্রাপ্ত হওয়া যাইত । লেখক এই প্রকারেই নাড়াজোলের জমিদারের 
সঙ্গে আগাপ করিয়া আসেন । 

এই দোকান স্থাপন করিবার একটি মৃখ্য উদ্দেস্তা ছিল গুটিকতক 
কম্মাকে গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া এবং কর্ণক্ষেত্রে অর্থ সাহ্থায্য করা। এই 
দোকানের প্রথম হইতে নিখিল মৌলিক এবং পবিজ্র দত কর্মে নিযুক্ত 
ছিলেন । আলিপুর মকদ্দমার পর পুলিশ দোকানটি লুট কৰিষ 
জিনিষপত্র সব নিলাম করিয়! তাহা! ধ্বংস করিয়া দেয়। 

পৃঃ ৫১ ফুঃ নো$--১ ক্ষুদিরাম ও প্রস্থ চাকি বখন মোজাফর- 
পুরে গিয়াছিলেন তখন ইনিই তাহাদের প্রয়োজনীয় সাহাব্য করিয়! 
ছিলেন। ইনি একবায় আমাকে বলেন তাহার! ছাত্রাবস্থায 
ঘোর “তারতোদ্ধারী” ছিলেন। ইঞার নাম গোবিন্দবাবু। আমার 
পরহলোকগত মোজাকরপুর নিবাসী বন্ধু সৈয়দ আবছুল ওয়াহেদ ইহার 
এবং ধাসভ্ভীবাবু নামক দুইজন বঙ্গভাষা উকিলের কথা আমাকে বলিয়া- 
ছিলেন । ওয়াহ্দ ঠাহাদেরই খাতিতে শ্বীর তরিগৃহে প্রচ ও ক্ছুদিরামকে 
লুককারিত বাখিয়াছিলেন বলির! আমাকে ১৯১৫ খৃষ্টান্বে বাঞ্ছিনে বলিয়াছিলেন 


১৫৬ ঘিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


ওয়াহেদ প্রথমে যৌলানা সওকেত আলীর “মন্কামে কাবা” নামক 
প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন। পরে যুদ্ধের সময়ে '*হজ” করিবার ছলে 
দ্বেশত্যাগ করেন এবং তুফিতে যান। তথা 0708165 0? 00280 
9100 [১:0%1688 নামক তুকাঁয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান হইতে মাসঞথার। 
পান। ১৯১৫ খৃষ্টাব্ধে কন্সটার্টনোপলে আহার সহিত আমার দেখ! হয়। 
পরে, বীরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয় ছইলে বালিন 
কমিটির সহিত তিনি একযোগে কার্য করেন। যুদ্ধের পরে, আগা 
খানের সা্থায্যে ইংরেজী পাশ-্পোর্ট প্রাপ্ত হইয়া ব্যবসায় উপলক্ষে 
তিনি ভারতে আসেন। এই সময়ে তিনি মুসোপিনির ভ্রাভার সহিত 
একযোগে 190০-109119 9910089865 নামক একটি ব্যবসায়ী সংখ 
স্থাপন করেন। বেনিটে মুসোলিনি তখন ইতালীর সর্বময় কর্তা 
হুইয়াছেন। তীহারই উদ্যোগে এই সংখ স্থাপিত হয়। মুসোলিনি 
ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তিনি 408 
00360009016” (সেই প্রাচীন দেশের) সঙ্গে ব্যবসায়, কৃ 
প্রভৃতির সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যগ্র ছিলেন। ওয়াহেদ এই কথাও আমাকে 
বলেন, “আমাকে রোমে লইয়া যাইবার জন্ত তিনি ব্যগ্র ছিলেন। 
তাহার ইচ্ছা ছিল তথায় [1167008 ০? 11708) 1776600 নামক 
একটি সমিতি স্থাপন কর! কিন্তু ইহা ঘটি! উঠে নাই। জামি 
রোমে গ্রিয়! বসবাস করিতে হ্বীকৃত হই নাই।” 

কিন্ত এই ব্যবসায়ের উদ্ভষ সকল হয় 'াই। ইতালীয়ের। বলেন, 
ভাষতীয়ের সৃলধন লইয়া! আন্ছক, অথচ দিগেরা ফোন অর্থ বাহির 
করিবে না! শ্রীধুক সোয্েব খোবেশী (ইনি বর্তধানে ভূপাল টেটে 
কর্দ কয়েন) 'এইকথা আমাকে গৌহাটি কংঞ্জেলেক্র অধিবেশন লে 


আনাইবাহিলেন। 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৫৭ 


ওয়াহেদ আমাদের সঙ্গে ১৯২১ থৃষ্টাকে মন্কোতে গিয়াছিলেন। এক্ষণে 
তিনি ইউরোপে গতাযু হইয়াছেন । 


পৃষ্ঠা «২ ফুট নোট-_-১ £ রবীন্দ্রনাথের ' শ্বদেশী সমাজ” বক্ত.তা৷ এবং 
79819116] 809৬6101001) স্থাপন করিয়। দেশমুক্ত কমার প্লানের পর, 
'অন্কুমান হয় ১৯০৫ খুষ্টাবে বানীন্দ্র প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কশ্মাদের হবার! অনুরুদ্ধ 
হইয়া আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে একটি পক্জম লিখি যে, আমরা! 
ভারতীর সভার সহযোগে কণ্ম করিতে প্রস্তুত নই । তাহার সহিত সংযুক্ত 
ভাবে কর্ম করিতে চাই। ইহাতে তিনি তীহার হ্বারকানাথ ঠাকুর 
্্স্থ বাসায় আমাকে আহ্বান করেন এবং বলেন, “আমার ভ্রাতৃষ্পুত্র 
স্থরেজ্জনাথ ঠাকুরের সহিত এই বিষয়ে কথা কও” ০01108178 
০০9৪1 (0 1০০০৪৪61৩1৮ ন্যায় । ইহাতে সথারাম বাবু$ দেবব্রত বাবু 
এবং আমি স্বরেন্জনাথ ঠাকুনের বালিগঞ্জের বাডীতে বাই। তিনি 
বলিলেন, ববি বাবু আমায় জিজাস1 করেন, “ইহার] কাহার! ?” আমি লব 
কথ। বলি। তিনি বলেন, তিনিবন্তৃতা ও সাহিত্য দ্বার কাধ্য করিবেন । 
ইহাতে সখারাম বাবু ব্যঙ্গ করেন--”কবিতা লিখিয়া ভারতোদ্ধার 
হইবে না” | পরেঃ এই সহযোগিতার তাগাঙকার জন্ত ৬ব্যোমকেশ মুন্তফীর 
লহিত লাহিতা-পরিবদ আফিলে ( তৎকালে কর্ণওয়ালিস ধ্বীটে অবাস্ৃত 
ছিল) আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি “্হষ্েগী সমাজ” পরিকল্পনা লইয়া 
ব্যস্ত ছিলেন। তিনি খলিলেন, এই কর্দপদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণভাবে 
লিখিত হয় নাই। লিখিত বর্খপন্ধতির পাওুলিপিপ্ব মুস্রিত প্রুফ 
তিনি ৎকালে দেখিতেছিলেন এবং বলিলেন, পদ্থিক্গন! পুর্ণভাবে 
তৈয়াধী হইলে পরীক্ষা (880৩ঃযওগ এব ) জরা এবস্থলে তাহা 
বাস্তবিক কর্দে পদ্ধিপত কন্ধার চেষ্টাহইথে | 


১৫৮ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


এই পরিকল্পন1 পড়িয়! বুঝিলাম, উনবিংশ শতাষীর মধ্যভাগে 
হাঙ্জাবীয় জাতীয়তাবাদী ডিক (19৩8 ) হাঙ্গারিতে অস্ত্িয়ার ক্ষমতার 
বিলোপ সাধন কল্পে এইরূপ “ম্বদেশীয়ানা”” করিয়াছিলেন এবং কিঞ্চিৎ 
পূর্বে আয়ল“গ্ডে সিন-ফিনেরা তাহা করিয়াছিল । তদনুবরূপ ইহা “শ্বমেশ*” 
হইবার একটি কর্দপন্ধতি মান্ত্র। যাঞ্হাই হউক, পরে, এই দলের 
কোন এক মিটিং-এ ববি বাধু আমাদের ভাকিয়াছিলেন। আমি 
তখন “ভবানী মন্দির * পরিকল্পনার উদ্দেশ্টে বিহারে প্রেরিত হইয়াছিলাম। 
প্রত্যাবর্তন করিয়] অল্নদা কবিরাজের কাছ হইতে ইহা? শুনলাম, তিনি 
এই আহ্বানে এই সভার গমন করিয়াছিলেন। সভায় নানাদল 
নানাকথা বলেঃ বাঁব বাবু তাহার দ্বিকে চাহিয়া! বলিলেন, “আপনার 
কি মত” ! কবিরাজ জবাব দেন, "আমরা তর্ক করিতে অক্ষম, কার্য্য 
দিন্‌, করিতে প্রস্তত” ৷ রবি বাবু বলিলেন, “তাহা আমি জানি ।” 

রবীন্দ্রনাথের “শ্ব্দেশী সমাজ” প্রতিষ্ঠাকল্পের প্রচেষ্টার সহিত 
বৈপ্রবিক সমিতির সহযোগিতার উদ্যম এই স্থলেই শেষ হয়। 


এই সময়ে সাধারণ লোকে রবীন্দ্র বাবুর মণ্ডলী, কংগ্রেসের 
পরমদল - যাহ বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্রন ও অরবিন্দের চারিধারে গিয়া 
উঠিতেছিল এবং বৈপ্রবিক দল--এই সকলকে একদল বলিয়া যনে 
করিত । বাহার! বেশী সংবাদ রাখিতেন তাহারা আমাদের *পি. 
মিত্রের দল” বলিয়া! জানিতেন । আমর এই আবর্তে জাল ফেলিয়া মাছ 
ধরিতাম। বিপিন পাল প্রভৃতি মনে করিতেন, এই গছ্রোভারা 
হুজুগে, তাহাদের একট! খেয়াল হুইয়াছে যাত্র। একবার তিনি 
ব্যঙ্গ করিবা আমাকে বলিয়াছিগেন, “বর্ধমান বণন্নীতি” কাগজে লিখিয়া 
দেশে বিপ্লব আনিবে? বাঝীজ তখন রপণনীতি সম্বন্ধে গোটা কতক 


দ্বিতীয় গ্বাধীনতভার সংগ্রাম ১৫৯ 


প্রবন্ধ যুগাস্তরে প্রকাশ করিয়াছিলেন (ইহা পরে পুস্তকাকারে 
মুদ্রিত হয্ন)। একদিন “সন্ধ্যা” আফিসে আমর! তাহাকে তিরিযা 
ধরিয়াছিলাম। তিনি বললেন, ভারতে 7938518111৩ পতনও হইবে ন! 
এবং কামান বন্দুক দাগিয়] বিপ্লবও হুইবে না। তবে, ছুই একটা 
ডাকাতি কি হুইবে না? দুই একট] “বোমা” কি ফাটিবে না? তখন 
তিনি 8100৫1589 [২৬০1 (০1। বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া বেডাইতেন এবং 
[88815 7395181800-ই তজ্জন্ত পন্থা, তাহারই নির্দেশ দিতেন । ১৯২১ 
২২ খুষ্টাবধে বরিশাল সম্মেলনে বিপিন বাবু বলিয়াছিলেন, গাদ্ধী-প্রবন্তিত 
পস্থাসমূহ বাশগায় নৃতৃন নয় এবং তাহ। পুর্বে বাস্তব ভাবে প্রয়োগ করাও 
হুইয়াছেঃএই কথ ঞুবসত্য ; অসহযোগ আন্দোলনে কেবল কারী '“চরখা” 
এবং রুসীয় টলষ্য়ের মত এই সঙ্গে জুডিয়া দেওয়া হইয়াছে । আর 
গান্ধীবাদ সংশ্লিষ্ট “'কুটির* শিল্পাবাদ”” তাহাও আমাদের দ্বার! প্রচারিত 
হুইয়াছিল। 'যুগাস্তর' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ভাবতে পু*্জিতন্ত্রে 
(08016911519 ) বিপক্ষে হেনরী জর্জের 0০960886 1700081 
(কুটির শিল্প) ও 178019185 সমর্থন করিয়া! যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
আমি লিখিয়াছিলাম, তাহার সন্মান রাখিবার জন্য কোন সৃলধনীয় 
বিজ্ঞাপন কাগজে গ্রহণ কর! হইত না। এই সংখ্যায় অরবিন্দ লিখিত 
প্রবন্ধে হাজারীয় [:505:101) [.18-এর অর্থনীতিবাদ প্রচার কর। হুয়। 


একদিকে বক্তৃতাবাগীশদের অবজ্ঞা, অন্তদিকে গভর্ণমেপ্টেক 
কডা নজর, এই ছুইয়ের মধ্য দিয়া আমাদের চলিতে হইয়াছিল। 
এইজভ নেতাদের হুকুম ছিল, বক্ত তাস্থানে যাইও না, বক্তৃতা করিও 
না। আমন! বঞ্ততাবাগীশদেন্ব “তৃয়ামাল” বলিয়া! ত্বশা করিভাষ। 
নীরবে মুখ বুবিয়া কর্ণ করিবার শিক্ষা হইয়াছিল আমাদের । 


১৬০ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


তবুও জানিনা কেন, মিহির ও স্থধাকর নামক মৃপলমানীয় পন্জিকা 
আমাদের “যুগান্তরের গুগ্ডার দল” বলিয়৷ গালিগালাজ কারত। 


পৃষ্ঠ ৫২ ফুটনোট ২-+১৯০৭থুষ্টাকে স্থবোধ মঙ্লিকের বাড়ীতে £কবার 
সন্ধ্যাকালে গরমপন্থীয় জাতীয়তাবাদীদের একটা বৈঠক হয়। 
তাহাতে চিত্তরঞ্জন দান বলেন, ভারতে যে বিপ্লব হইবে, তাহা 
88109001589 86%0106100 বূপেই সংঘটিত হইবে । দেবব্রতবাবু বাহিরে 
আসিয়া আমাকে বলেন, “ভূপেনবাবু, চিত্তদাস খসিল, তিনি রুক্তহীন 
বিগ্রবের কথা বলিতেছেন!” চিত্তরঞ্জন তাহার মৃত্যুর পূর্বে 
আমাকে দাজ্জিলিং-এ বলিয়াছিলেন, “পূর্বে আমি যখন লগুনে ছিলাম 
তখন ঘোর সোসালিই ছিলাম ! কিন্তু এক্ষণে তাহ বিশ্বাস করিন1।* 

স্াহাকে ১৯০৭ খৃষ্টান পর্ধ্যস্ত প্রমথ মিত্রের সহকারীরূপে বৈপ্লবিক 
সমিতিতে দৃষ্ট হয়। ইহার পর, বিপিনচন্ত্র পাল দ্বারা আরুষ্ট হইয়া 
গরমদলের পাণ্ডা হন এবং উপরোক্ত মত পোষণ করেন। তৎপর, 
তিনি গান্ধীজীর হারা আকৃষ্ট হইয়া তাহার অনুগামী হন। শেষে 
স্বরাজ” হইয়া দেহত্যাগ করেন। 


আমার সহিত উপরোক্ত স্থানে বখন তাহার সাক্ষাৎ হয়, তখন 
তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, “আমি 78088115 9£ 1080 (মানবের 
সমানাধিকায় ) মানিনা” (অথচ ইহার পূর্বে ভিপি গয়ার আনাকিষট- 
কমুনি গানের তায় একট! বর্ধপন্ধতি দেশকে প্রদান করিয়াছেন !) 
“এবং আমাকে বলিলেন, “তোমর! 1:6::018) কর কেন? ইহাতে কি 
ক্র? ঘাজালার বৈথবিক লমিতিত ভূতপূরধ্ঘ সহকারী সভাপতির দুখ 
হইতে এই বাক্য আমার কাছে বড় বিশ্বয়বর় বলিয়া! বোধ হ্ইয়াছিল। 


দ্বিতীয় শ্বাধীনতার সংগ্রা ১৬১ 


পৃষ্ঠা ৫৩ ফুট নোট ১--১৯১০৬ খৃষ্টাবে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনেরকালে চরযপন্থীয়ের! পৃথকভাবে একটি কনফাবেন্দ আহ্বান 
করিয়াছিলেন। বোধহয় তিলক মহোদয় ইহার সভাপতি হন। এই 
সম্মেলনে চর মপস্থীয় বা গরমদলেরপক্ষ হইতে ভারতের রাজনীতিক আদর্শ 
স্থিরীকৃত হয়। সম্মেলনের পূর্বে, সন্ধ্যা আফিলে স্ধ্যাকালে শ্রীহটের 
কামিনী কুমার চন্দ ও বিপিন পালমহোদয়দ্ধয় আদর্শ বিষয়ে একটি খসড। 
করিতেছিলেন। সেইস্থলে লেখকও বসিয়াছিলেন। তীহার স্থিরীকৃত 
করিলেন, ৪1192091005 (ব্বরাজ ব। স্বায়ত্বশাসন ) হইতেছে ভারতের 
আদর্শ ইহাতে লেখক পাল মহ্াশয়কে বলেন, “কি স্থির করিলেন ? 
প্বাধীনতা' শব ব্যবহার করিজ্নে না কেন?” এই অন্রযোগ শুনিয়া 
বিপিন বাবু কামিনী বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “কামিনী বাবু, 
শুনুন, ছেলেরা কি বলিতেছে ?” কামিনী বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করার 
আমি আমার বক্তব্য বলিলাম। "তাহাতে তিনি এবং বিপিনবাবু 
বলিলেন, “এই 88০০” কথাটাই বিশেষ মারাত্মক; ইভার চেয়ে 
আর কি চরমপন্থীয় শব্ধ ব্যবহার কর! যাইতে পারে?” সেই একদিন 
আর আজ একদিন! সেইসব দিন আমাদের বুকে 23181800815 এব 
সায় চাপিয়াছিল। 

এই প্রকারে চরমপন্থীয়েরা আদর্শকে কুয়াসাচ্ছন্ন রাধিল্নে 
আর সেই সময়ে নৌরজণী মহোদয় কংগ্রেসমণ্ডপ হইতে "৪5819 
15 0৮৫ 06100711818 (হ্বরাজ-আমাদের জন্মগত অধিকার ) বলিলেন । 
কুহেলিকাপূর্ণ ছইটি আদর্শ ই বৈপ্লবিকদের পছন্দ হয় নাই। 

পৃষ্টা ৫৪ ফুট নোট ১--আমার মকদ্দমার পূর্বে আমাদের ইলেং ট্রিক 
প্রেস অচল হওয়ায় বাগবাজাবস্থ দলের সত্য প্রীকেশবচন্ত্র গণের 
চাপাখানা হইতে যগাস্তর ছাপান হইত। কিজ্ঞ কোন অয্ঃসন্ধান উপলক্ষে 


১৬২ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


পুলিশ তথার গিয়া ইহা ধরিয়। ফেলে। এই প্রকারে ছাপান বেআইনী 
বলিয়! পুলিশ কেশববাবুর বিপক্ষে মকদম] করিয়! তাহার পাঁচশত টাকা 
দণ্ডদান করে। ইহার পরেও আমার মকদ্দমার সময় “হিতবাদী” প্রেস 
হইতে আমাদের পন্রিক। রান্িতে মুদ্রিত করিয়া লওয় হইত। মালিকের 
পুত্র মনোরঞ্রনবাবু নিজে দণ্ডায়মান থাকিয়। এই কাধ্য সম্পাদন 
করাইতেন । কেশবচন্ত্র গুপ্ত পার্টির সর্বপ্রথম সময়ের সভ্য ছিলেন। 
আলীপুর মকদ্দমায় তাহার নাম বিজডিত হওয়ায় তিনি নিরুদ্দেশ হন। 
কিন্ত বর্তমানের সংবাদ, তিনি এতদিন ধরিয়! ছস্মবেশেই জীবন 
যাপন করিয়াছেন এবং সুস্থ আছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি আমার 
পূর্ব-কন্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। 


পৃষ্ঠা «6 ফুটনোট ২-_রুষ প্রভৃতি দেশের ইতিহাস পাঠে ইহা 
অবগত হওয়া যায় যে, একটি বেপ্লবিক সমিতি বেশীদিন স্থায়ী হয় 
না। বাছির হইতে শক্রর আঘাত ক্রমাগত তাহার উপর পড়িয়া 
তাহাকে স্থির থাকিতে দেয়না । এইজন্য “সমিতির * পর “লমিতি” 
গণ্তিত হয় এবং ভাঙ্গিতে থাকে। মূলমন্ত্র অর্থাৎ আদর্শ ছারাই 
কন্মী পরিচিত হন। সমিতিগুলির উথান ও পতনের সঙ্গে বিপ্রববাদ 
প্রচেষ্টার উত্থান ও ধ্বংল হুয়না। বিপ্লবের প্রবাহ এঁতিহাসিক 
হন্ব-ভাবের মধ্য দির! গন্তব্য স্থানে ঠিক উপনীত হয়। বিপ্লব 
একটা অথণ্ড বন্ধ) ইহা একট] দল ব] বিশিষ্ট ব্যক্তির মতের 
সহিত সনাক্ত নহে। ফরাসী বিপ্রব এই প্রকারে বিভিরভ্ভর দিয়! 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । রুষ এঁতিহাসিকেরা উনবিংশ শতাম্বীর প্রাকালে 
ডিসেম্বারিষ্টদল, বিংশ শতাবীর বোলশেভিষ্ট দল পর্য্যন্ত লইয়া অথণ্ড 
“কলুষ-্বিপ্লব” বলিয়! অভিহিত কষ্েন। 
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ভারতের ইতিহাসে বিপ্লববাদের ধতটুকু অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা 
এই ধার। অনুযায়ী গমন করিয়াছে বা এখনও করিতেছে । ভারতের 
পস্বাধীনতা-আন্দোলনঃ একট! অথণ্ড বস্ত; তাহার পরিণতি এখনও 
হয় নাই। 


পৃঃ ৫৫ ফু$ নোঃ ১--এঁতিহাসিক হন্ববাদজনিত বস্ততস্ত্বাদ 
(71500170581 10891606109] 01806158119] ) ছ্বারাই বাতাবরণান্পুযায়ী 
বিভিন্ন মত ও শক্তি সমাজে অভিব্যক্ত হয়। এই প্রণালী ছ্বারাই 
জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ভারতে উদয় হুইয়াছিল। কিন্তু ধাহারা 
শ্রেণী-স্বার্থের দাস হুইয়া জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে (101759] 
[067702890 ) “ সনাতনীয়” ও “ভারতীয়” বলিয়া! গণসযুহের জাগরণ 
প্রচেষ্টাকে “বৈদেশিক পন্থা” বলিয়া ঘ্বণা করেন, তাহাদের যুক্তির প্রতি 
সঙ্কুলি নির্দেশ করিয়াই এই কথা বল! হইতেছে। মস্কো! হতে আমদানী 
“থিয়সফী” এইদেশে সনাতনী বলিয়া সম্মানিত হইল, মন্কো হইতে 
টলস্টয়*বাদ সনাতনীয় ও জাতীয় বলিয়া গৃহীত হুইল কিন্ত মাঝবাদীয় 
সোসালিসম্‌ ব। কষুনিসম্‌ বিদেশীয় ও অ-ভারতীয় বলিয়! নির্ধ্যাতিত হয়। 
গান্ধীবাদের কতটা! সনাতনীয় এবং ভারতীয় এই যুক্তি শ্রেণী-স্বার্থের 
চূডাস্তই প্রকাশ করে। 


পৃঃ ৫৫ ফুঃনোঃ ২--নরেন্দ্র গোস্বামী আদালতে নিজের এজেহারে 
বাহ। বলিয়াছে তাহা সব ঠিক নহে। অগ্তকে মকঙ্গমায় জডাইবার জন্য 
যে অনেক মিথ্যাকথ! বলিয়াছে। দলের বাকুড! শাখায় নেতা ৬হরেন্্র- 
নাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্র লইয়! দে আমার নিকট আপিয়াছিল। 

পৃঃ ৫৮ ফুঃ নো: ১--ইনি মরমনসিংছের গৌরীপুরের জমিদার 
বজেজ্জনারায়ণ চৌধুক্ৰী। 
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পৃঃ ৫৯ ফুঃ নোঃ ১--দলের যাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছিল ও কর্ণ 
করিয়াছিল, সকলকেই সে ধরাইয়! দিয়াছিল। উতার দ্বারাই বৃন্দাবনের 
বাবাজী ধৃত হন এবং রজপুরের ডাকাইতি করিবার চেষ্টার কথ! সে প্রকাশ 
করিয়াছিল। এই জন্যই তথাকার যে ডাকাইত একটা বিধবার 
এক ঘটিপূর্ণ টাকার সন্ধান বলিয়! দিয়াছিল, তাহার নামও গোস্বাষী 
প্রকাশ করিয়াছিল। এই ডাকাইত ধৃত হইয়া আলীপুর মকদমায় 
স্বীকারোক্তি করিয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হুইয়া বঙ্গপুরের আরও কয়েকজন 


কম্ট্ীকে ধরাইয়। দেয়। 
পৃং ৬১ ফুঃ নোঃ ১--পুরীর গোবর্ধন মঠের জগতৎগুক শহ্বরাচাধ্য 


আমাদের সহিত সহাম্ভৃতিসম্পন্ন ছিলেন | যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
কৃলকাণি সমভিব্যহারে তাহার সন্ভিত প্রথম আলাপ করেন। পরে 
আমি সেই স্থত্রে তাহার কাছে মধ্যে মধ্যে ষাইয়? আলাপ করিতাম। 
শেষে উডিষ্যার নেতাদের সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিই | অবশেষে 
আমাদের অনেকেই তাহার কাছে ধাইতেন; শানয়াছি ভবানী মন্দির 
পরিকল্পনাকালে আমাদের কোন লোককে তিনি বলিয়াছিলেন, “আলাদা 
মঠ আর কেন? আমাদের সব মঠ ব্যবহার করিতে পারিবে ।” তিনি 
আমার কাছে প্রথমে এই বাক্য লন যে আমাদের সহিত আধ্য-সমাজের 
কোন সম্বন্ধ নাই । তিনি স্বভাবতই ঘোর সনাতনীয় এবং ব্রাহ্ষণ্যাভিমানী । 

এই স্থলের টবফ্চবসম্প্রদায়ের মহস্তের সহিতও আমার আলাপ 
হয়। এই সম্প্রদায়ের মহন্তেরা উড়িস্যাবাসী কিন্তু কার্ধ্যতঃ হিন্দীভাষী 
ছিলেন। উডিম্যার নেতৃস্থানীয় »ধীরেজ্নাথ চৌধুরীর সহিত তাহার 
আলাপ করাইয়া! দিই। মহস্তজী বলিতেন--“হামলোগ: তৈয়ার হ্থায়্।” 
একবার অর্থের জন্য উড়িহ্যারর জমিদার বংশের রামরুঞ্খ বস্থর কাছে 
তাহার আত্মীয় যোগেশবাবুর সহিত আমাদের লোক যান। রাষকফ 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৬৫ 


বাবু রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য এবলরাম বস্থর পুক্র। তিনি সমিতির 
কথা শুনিয়া! বগিলেন--বাঙগলায় কি এমন কোন দল আছে? আমি এমন 
প্রকারের একটি দলকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকি। ইহা 
ধর্ম ও রাজনীতি মিশ্রিত উডিষ্যার একটি দল। উভিধ্যার “মালিক” 
সম্প্রদায়কে তিনি ইঙ্গিত করিযাছিলেন কিনা তাভ। বুঝা যার না। 

পৃষ্ঠা ৬১-_ফুটনোট ২--স্থভাষচন্দ্র বস্থুর নিকট শ্রবণ করিয়াছি 
১৯১৩ থৃষ্টাব্ব পর্যস্ত এই আখ] ছিল। 

পৃষ্ঠ! ৬১-_-ফুটনোট ৩--এই সম্প্রদায়কে পরে পুলিশ নির্যাতন 
করিয়। ভাঙ্গিয়া দেয়। 

পৃষ্ঠা ৬১__ফুটনোট ৪--উডিষ্যার অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান 
নেতা । যতীনবাবুর দ্বারা আমাদের দলে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
যতীনবাবু আমাকে ইহ বলিয়াছিলেন। উনি পরে গান্ধীপন্থী হন। 


পৃষ্ঠ/৬২ _ফুটনোট ১--ডঃ তারকনাথ দাস নৈভাটির লাক। তিনি 
জেনেরাল এসেমব্রী ইনষ্টিটুশনে (বর্তমানের 9০০৫৪৪% 0100101) 0০1168০) 
পড়িতেন। এই সময়ে সতীশচন্দ্র বন্থুর সহিত তারকের আলাপ 
হয় এবং অনুশীলন সমিতিতে ব্যায়ামাদি করিতেন । সতীশের দ্বারাই 
তিনি সমিতিতে আনীত হন কিন্তু ইহার পূর্বে তাহার টাঙ্গাইলের 
রাম মজুমদারের আশ্রমের সহিভ সংযোগ ছিল । এইজন্ত প্রথমে তিনি 
অতি সনাতনীয় ছিলেন। তিনি এবং তিনকডি গোস্বামী বলিয়! 
একটি কাশারী পাডার গোস্বামী বংশের তরুণ উভয়ে অস্ত্রবিদ্তায় ভালে! 
খেলোয়াড হন। তিনকডিকে আমিই উক্ত সমিতিতে ভত্তি করিয়া 
দিই। তিনি মুষ্টিযুদ্ধ ও তরবারি ব্যবহার ভাল শিক্ষা করেন। তিনি 
দেহত্যাগ কব্রিয়াছেন। 

তারকচন্্র দাস পরে অনুশীলন সমিতি ছাড়িরা দেন এবং 
আমাদের স্থাপিত “ছাত্রভাগারে' যোগদান করেন। এই বিষয়ে তিনি 


১১ 
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আমাকে অন্থযোগ করেন,"কি বলিব ভাই, নিজের দলের 
বিপক্ষে কোন কথা বলা উচিত নহে। সতীশ কাহাকে কিছু বৈপ্লবিক 
শিক্ষা প্রদান করে না।” এই অন্থযোগ অনেকেই তখন করিয়াছেন। 
তারক ছান্ত্রভাগ্ডারের কম্মাঁ হইয়া! (এই সময়ে এই ভাণার হ্ারিসন 
রোডে অবস্থিত ছিল) মফম্বলে স্বদেশী কাপ ও দ্রব্যদমূহ বিক্রয় 
করিতেন। তিনি তমলুকে মাথায় মোট করিয়া ত্ব্দেশী কাপড বাডী 
বাড়ী বিক্রয় করিতেন। এই সময় তিনি কেন্দ্রে লিখিয়া পাঠা ইলেন, 
“ ইংলগড হইতে ব্যারিষ্টার হুইয় শ্রীবীরেন্্রনাথ শাসমল ও তমলুকের 
উকিল ক্ষীরোদ সিংহের পুত্র দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । তাহাদের 
810:9901) , ধর] ) করা হয় নাই কেন?” কিন্তু পরে, অনুসন্ধানে 
জানা গেল যেকেহই ধপ্রবিক সমিতির মত পোষণ করেন না। 
শাসমল সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-পন্থীয়। লেখকের দেশে প্রত্যাবর্তন 
করিবার পর, কষ্জদগরের সম্মেলনের কলছের পর, শাসমলের কোন 
আত্মীয় তাহাকে বলিয়াছিলেন “শাসমল আমাকে বলিয়াছিলেন, 
বৈশ্নবিকের। আমাকে তাহাদের দলে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিল। 
কিন্তু আমি অন্বীকার করি ।” 


[পৃষ্ঠা ৬৩--ফুটনোট ১--তারকদাস পরে মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে 
ভ্রমণ করেন। শেষে, তিনি “তারকক্রক্ষ ব্রক্বচারী” নামে পরিচিত হইয়া 
গেরুয়। পরিয়া ভ্রমণ করিতেন । ১৯০৭ খুষ্টাববে অধরচন্দ্র ল্কর নামে 
একটি কম্মীকে লইয়া তিনি জাপানে বান এবং তথা! হইতে আমেরিকায় 
যান। স্বদেশী-আনোলনের কর্মে তারকদাপের স্থান অতি উচ্চে। 


পৃষ্ঠ! ৬৩--ফুটনোট ১-কলিকাতার 9, 7. 2:81787] কোম্পানীর 
এজেন্ট ৬বাবু পুনিত লাল। ইছার সহিত আমাদের আলাপ হয় এবং 
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“ভবানী মন্দির” পরিকল্পান। উপলক্ষে পাটনায় আমি ইহার অতিথি হুই। 
ইনি তাহার পুরাতন বৈপ্লবিক বন্ধুদের কাহারও কাহারও স্থিত 
আমার আলাপ করাইয়া! দেন। ইনি বলিতেন, “আমার পুরাতন কথা 
মনে পড়িলে এখন হানি পায় । তৎকালে, যে যেরূপ পারি ভাঙা অস্ত্রাদি 
সংগ্রহ করিতাম।” 

পৃষ্ঠা ৬৩-_ফুটনোট ২-_কংগ্রেসের নেতা বাবু মঙ্জলাচরণ ; তথাকার 
শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী উকিল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইত্যাদি । 

পৃষ্টা ৬৪-_ফুটনোট ১--এইস্থলের প্রধান কর্মী শ্রীগণেশচন্্র ঘোষ 
এইস্থান ব্যতীত তিনি উড়িষ্যাতেও কণন্ম কৰিয়াছেন। 


পৃষ্ঠা ৬৩ _.ফুটনোট ২-_ইহাহিন্ুম্থানী কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ বারা গঠিত 
হয়। এই পলটন কসিকাতায় আসিলে তাহাদের নেতাদের সহিত 
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্ভাভৃষণ, দেবরুত বন্থুর আলাপ হয়। কোন 
কোন সিপাহী প্রয়োজন হইলে ছাত্র-ভাগডাবরে আমসিতেন। ইহাদের 
5600 ০910. ধিনি ছিলেন তিনি দেবব্রত বস্থ এবং আমার 
বাডী আসিতেন। তাহার উপরের ইংরেজ অফিসার বড় কড়া নজর 
তাছার উপর রাধিত। তিনি পলটনে ভীষণ ভাবে বক্তৃতা করিতেন। 
অবশেষে তাহার ০০৪০% ফুরাইলে অফিসার তাহাকে আর বহাল 
বাথিল ন। এবং তিনিও তজ্জন্ত চেষ্টা না করিয্বা? চাকরী ত্যাগ 
করেন। 

পৃষ্ঠা ৬১--ফুটনোট ৩-_বীরশা কোল খৃষ্টান যুবক ম্যাট্রিক পধ্যস্ত 
পড়িয়াছিল। মিশনাতীদের ছারা কোলদের (হোজাতি ) প্রতিশ্রুত 
ত্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্ত কোলেরা তিনবার বীরশার নেতৃত্ে বিশ্রো 
করে। শেষে, বিশ্বাসঘাতকতা দ্বার! ধৃত হুইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হুন। 
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কেহ কেহ বলেন, তিনি ব্যায়বামে স্বৃত হন। কোলের! তাহাকে 
অলোকিক শক্তিসম্পন্প মনে করিত। এইজন্য তাহার! তাহাকে 
“'বীরশ! ভগবান” আখ্য। দিয়াছিল। 

পৃষ্ঠা ৬৪--ফুটনোট ৪-_-ইছার নাম শুনিয়াছিলাম- জোহান সর্দার 
তাহার অনুসন্ধানে আমি গৈরিক বস্ত্র পরিয়া ১৯০৫ থৃষ্টাকে ছোটনাগপুরে 
গিয়াছিলাম । কিন্তু শুনিলাম তিনি জঙ্গলে ই লুকায়িত থাকেন । 

পৃষ্ঠা ৬৪-_ফুটনোট ৫--ইহারা কণ্শক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। 
ইহাদের সংস্পর্শে বিহারের নেতা বাবু য়াজেন্দ্রপ্রলাদ ছাত্রাবস্থায 
আসেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, “আমি আপনাদের সর্ব সংবাধ 
রাখিতাম, কিন্ত কখনও দলতৃক্ত হই পাই”। 


পৃষ্ঠা ৬৫--ফুটনোট ১-__হরিচরণ বাবু. আম্বালায় হোমিওপ্যাথিক 
ডাক্তার ছিলেন। ১৯২৬ খুষ্টান্ধে আত্বালায় ইহার সহিত আমার পুনরায় 
সাক্ষাৎ হয় । তখন তিনি দুঃখ করেন, “আমার সব কম্মীরা মার। গেছেন। 
তাক্থারা বীর ছিলেন ।” তাহারকাছে আমার আগমন বার্তা শুনিয়া! তাহার 
ছুই জন পুর।তম পঞ্রাবী শিষ্য আমার সঙ্গে দ্বেখা করিতে আসেন । 
উক্ত স্থানের কংগ্রেসনেতা লাল! ছুণীাদও যৌবনে ইহার শিব্যত্ 
করিতেন। লালাজী নিজে লেখককে এই কথা বলেন। ১৯০৭ থৃষ্টাবে 
স্থর়াট কংগ্রেসে হুর্রিচরণ বাবু গরমদলের প্রতিনিধি ছিলেন। ইনি 
এক্ষণে গতায়ু হইয়াছেন । 

পৃষ্ঠ1৬৬- ফুটনোট ১--১৯০৬ থৃষ্টা্ধে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন 
কালে বৈপ্লবিক পার্টির প্রথম সম্বেলন আহত হয়। সভাপতিত্ব করেন 
প্রমথনাথ মিআ্ মহাশয় এবং বিভিন্ন জেল] হইতে ভেলিগেটগণ উপস্থিত 
ছিলেন। তন্মধ্যে ধাহাদের নাম লেখকের মনে আছে তাহা! এই$--মৈমনসিংহ্‌ 
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কইতে পরেশ লাহিডী (বর্তমানের মহাদেবানন্দ গিবি),ঢাক1 হইতে প্রপুলিন 
চন্দ্র দাস, জ্রিপুরা হইতে শ্রীনিখিল মৌলিক ও ডাঃকশ্মকার, নদীয়া! হইতে 
শ্রীললিত চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাহার ভাগিনেয় এষতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
মেদ্রিনীপুর হইতে জ্ঞানেন্্রনাথ বস্থ বর্ধমান হইতে নবীন উকিল 
শ্লীযুক্ত সামস্ত (ইনি কিন্তু কাধাবশতঃ পূর্ধবদিনেই কলিকাতা ত্যাগ 
করেন ) ও বিভূতিবাবু, যশোহর (মাগুরা ) হইতে ৬বীরেশ্বর ভট্টাচার্য, 
কলিকাতার অন্থুশীলন সমিতি হুইতে শ্রীসতীশচন্দ্র বনু ও তীহার 
সহকর্মী *সেনগুপ্ত ; কলিকাতার বিশিষ্ট কন্মীরা যথা £--অবিনাশচন্্র 
চক্রবর্তী, অরবিন্দ ঘোষ, স্থবোধচন্দ্র মল্লিক, অবিনাশ ভট্টাচারধ্যঃ অনদা 
কবিরাজ, বারীন্দ্র ঘোষ, ৬দেবব্রত বন্থু, লেখক প্রভৃতি , পাবনার 
প্রতিনিধিত্ব করিলেন অবিনাশবাবু ও অন্নদা কবিরাজ প্রভৃতি । 
জলপাইগুড়ি হইতে আসেন শ্রীসান্তাল , আত্মোন্লতি সমিতির পক্ষ হইতে 
শ্রীইন্দরনাথ নন্দী, দিনাজপুর হইতে তথাকার প্রবীন উকিগ ইত্যাদি । 
ডেলিগেটদের সনাক্ত করিয়! যোগদান করিতে দেওয়া হয়। বর্ধমানের 
বিভৃতিবাবু পুলিশে কেরাণীর কর্দ করিতেন। পগলিতবাবু তাহার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তিনি পুলিশে চাকরী করেন । 
ইহাতে ললিত বাবু চেঁচামেচি করেন যে, পুলিশের লোক ভিতরে 
ঢুকিয়াছে। এইসময়ে লেখক বাহিরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথা 
কহিতেছিগেন । তিনি তখন ব্যাস্্রের আক্রমণ হইতে সবে আরোগ্য লাভ 
করিয়া উঠিয়াছেন। আমি তীহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলেন , “এখনও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠি নাই” । এই নময়ে ললিত বাবুর 
ব্যস্ততার কথা শ্রবণ করিয়া আমি তথায় বাই এবং হাসিয়া বলি, বিভূতি 
বাবু আমাদের লোক, আমি তাহার জন্ত 88:8065৩ হইতেছি। বিস্তৃতি 
বাবুর সঙ্গে তারপর শেষ দেখা ১৯২৫ খ্ৃষ্টান্বে কফনগরের কংগ্রেসী 
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সম্মেলনে । তিনি তখন বলিলেন, পুলিশের কার্ধেয পেনশন লইয়া বীরভূম 
কংগ্রেস কশ্মা হইয়াছেন। 

এই সময়ে পরেশ লাহিডীর সনাক্তকরণের কথা উঠে নিথিল মৌলিক 
তাহার বন্ধু, কিজ্ঞত তিনি তখনও সভায় উপস্থিত হন নাই। কাজেই 
সভাপতি যখন তীছার 01606110181 চাহিলেন তিনি (বোধ হয় ভয়ে) 
আসল কথা গোপন করিয়৷ বলিলেন, “আমার বন্ধু নিখিলবাবু বলিয়াছিজেন 
এইস্থানে একট! সভা হইবে,তাই এইস্থলে আসিয়াছি। তৎপর, সভাপতি 
যখন বলিলেন, আপনি দীক্ষা লইতে রাজী আছেন 1 তখনও তিনি 
সতাগোপন করিয়া “না” জবাব দিলেন। তখন সভাপতি বলিলেন, 
“86 01585৫ ০ 169৮০ 0) 13660108 ( অনুগ্রহ করিয়া সভাস্থল ত্যাগ 
করুন )। লেখকের সঙ্গে লাহিডীর আলাপ ছিল, কিন্তু তিনি যখন নিজের 
বৈপ্লবিক পরিচয় দিতেছেন না এবং ধাহার কাছে তিনিদীঙ্গালইয়াছেন 
তিনি যখন হাজির নাই তখন লেখকের উপরশ্যাচা হইয়! তাহাকে 
সনাক্ত কর! অন্থচিত এবং দলের নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া চুপচাপ করিয়া 
থাকেন। লাহিডী পরে জেখককে বলেন, নিখিল বাবু তথায় ছিলেন না 
বলিয়াই তিনি আত্মগোপন কবিয়াছেন, যদিও তিনি পার্ট-মেম্বার। 

তৎপর দিনাজপুরের সিনিয়ার উকিলের কথ উঠিল। তিনি তখনও 
দীক্ষাগ্রহ্ণ করেন নাই কিন্ত সভাপতি মিজ্র মহাশয় বলিলেন - 8680৫ 
80879108666 ৫০1 1217) চ111 15 1।তি ( আমি নিজের জীবন দিয়া 
তাহার জামিন হইতেছি )। 

তৎপর সভাপতি তাছার বক্তৃতা জারভ্ভকরেন। তিনি প্রথমেই সকলকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “আপনারা! ৫890121126 মানিতে বাজী আছেন কিন! 7” 
সকলে একবাক্যে বলিলেন, “আমর। রাজী আছি ।৮ এই উভয়ের পর 
তাহার বস্তব্য তিনি বলিতে লাগিলেন । তিনি বাজালায় বৈপ্লবিক কর্খের 
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সর্ববিভাগের কথা বলিলেন । প্যুগাস্তর'” পঞ্জিকার কথ! বলিলেন এবং 
ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য অন্থরোধ করিলেন। পরে, একট! নিভৃত 
স্থান ক্রয় করিয়! তথায় সামরিক শিক্ষ। দিবার কথ। উঠে । মিত্র মহাশয় 
ইন্থাতে বিশেষ জোর প্রদান করিয়াছিলেন । এই কথাতে দিনাজপুরের 
বদ্ধ উকিলটির চিত্ত আকধধণ করে এবং তিনি এই বিষয়ে নানা প্রশ্ন 
করেন। শেষের কথা উঠিল, কে কোন্‌ জেলার বিপ্লবের ভার গ্রহণ 
করিবেন। অনেকেই নিজ নিজ জেলার ভার লইবার প্রতিশ্রুতি 
দিলেন। পুলিনবাবু বলিলেন তিনি ঢাকা জেলার ভার নিবেন 3 ডাঃ 
কণ্মকার ব্রিপুর! জেলার ভার নিলেন। 


সভাপতির বক্তৃতা সকলেই স্বদয়ঙগম করিয়াছিলেন । তিনি সর্বকর্মের 
সমন্বয় করিয়। বিপ্রবকে কি প্রকারে চালাইতে হইবে সে বিষয়ে বলিলেন । 
বক্তৃতার শেষে মিত্রমহাশয় জ্ঞানেন্দ্র বস্থকে চট্রগ্রামের কথা জিজ্ঞাস 
করিলেন । জ্ঞা-বাবু সেই সময়ে সাংসারিক কার্য্যে চট্টগ্রাম পরিভ্রমণ 
করিয়! আসিয়াছেন। তিনি মিত্রমহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, “আপনি 
যখন চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, তখর্ন আখড়ায় কত লাঠির ভিড দেখিয়া. 
ছিলেন কিন্তু পরে, তথায় একটি লাঠি 9 খুঁজিয়৷ পাওয়া! যায় নাই ( অর্থাৎ 
সব নির্বাপিত হইয়াছে 11৮ তৎপরে, কথ! উঠে, মন্থারাহ্্রীর় বৈপ্লবিকদের 
সহিত বাঙগলার কল্পাঁরা ভাববিনিময় করিবে কিনা ? সভাপতি বলিলেন, 
“প্রয়োজন নাই, আমাদের কর্মের গুধঠকথা তাহাদের বলিবনা |” শেষে 
প্রতিনিধির] বঙ্গিলেন, “তাহারা কংগ্রেসের ডেলিগেট হুইয়) আসিয়াছেন, 
কংগ্রেসে না গিয়া সেই টাকা পার্টিকে দিতে তাহার! ইচ্ছুক; কিন্তু কংগ্রেসে 
“আরশ” বিষয়ে যে নরম দজ ও গরম দলের বিবাদ বহিম্বাছে, তীহার। 
ভেলিগেটরূপে গরম দলকে এই বিষয়ে ভোটদানে সাহাধ্য কষিতে পারেন 1৮ 
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সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “তাহ] সত্য, তাত! হইলে আপনাবা কংগ্রেসের 
অধিবেশনে যোগদান করুন |» 

আমার জেলের পর, ১৯০৭ থৃষ্টাবে পার্টির দ্বিতীয় অধিবেশন উক্ত 
স্বানেই হয়। ইচ্াার উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন অবস্থা্যায়ী পার্টির কম্ম- 
পন্থা নির্ধারণ কর] । এই সংবাদ লেখক পরে লোকমুখে শ্রুত হুইয়াছেন 
(এই বিষয়ে শ্রঅবিনাশ ভট্টাচার্যের বিবৃতি “গ” পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 


পৃঃ ৬৭__ফুঃ নোঃ ১--ইনি তিলকের পত্র পাইয়া বেলুড মঠে আস্তান' 
করেন। বোধ ভয় ইনি গেক্ুয়াধারীরূপে তথায় আপিয়াছিলেন। 


পৃঃ ৬৭-_ফুটনোট ২--তিলক, খাপার্দে, মুগ্ডে প্রভৃতি ॥ এই সময়ে 
তিলক বাঙলার প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করেন-ব্যামফিল্ড ফুলারের মাথা 
কোন বাঙ্গালীর] ভাঙ্গে নাই। 


পৃঃ ৬৮-_ফুটনোট ১--এই প্রচেষ্টা সফলকাম হয় নাই। ধাহার। 
পুলিশ ও রাজকর্মে ঢুকিয়াছিলেন, তাহার] খয়ের খ। হুইয়াছিলেন এবং 
পূর্ব সম্পর্ক নিজেদের স্বার্থে প্রয়োগ করিতেন। ১৯৩০ খৃষ্টান্ধে কংগ্রেস 
বারা পরিচালিত আইন অমান্ত আন্দোলনকালে মেদিনীপুরে এক 
অত্যাচারী ভেপুটির নাম বিশেষভাবে অধ্যাতি প্রাঞ্ধ হয়। ইনি ছাত্রা- 
বস্থা় একজন উদ্তোগী বৈপ্লবিক ছাত্রকর্্ী ছিলেন এবং গ্রেপলটনকে 
কলেজে মারিবার একজন অন্যতম বলে ম্পর্ঘাও করিতেন। রুষেও এই 
প্রকারের প্রচেষ্টা সফলকাম হুয় নাই। 


পৃঃ ৭২--ফুটনোট ১-এই অধ্যারটি ১৯২২ খৃষ্টাষে লিখিত হ্ইয়াছিল। 


তখনকার কংখ্রেসী নেতাদের বুলি ছিল--“আমর1 বিদেশী আমলা তন্ত্রের 
বিপক্ষে লড়িতেছি 1” 
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পৃঃ ৭৪--ফুটনোট ১-মাসারিকের 8105 ০1 98:5819 নামক পুস্তক 
পাঠে দৃষ্ট হয় যে ইভাদেন চিন্তার একট! ধারা ছিল। তাহা মার্সবাদের 
বিপক্ষেই নিয়োজিত হইত । তীহাদের স্থুদুট কর্মপন্ধতি ছিল বলিয়] 
মনে হয় না । কারণ, শাসনতন্ত্র হস্তে আসিলে তীহার1 পার্টির যেরূপ 
মত বা পথ ছিল তাহা কার্য্যে লাগান নাই। 


পৃঃ ৭৬-_ফুটনোট ১_-কোন ক্চোন ইউরোপীয় লেখক ম্যাটসিনিকে 
এইজন্ত সোপালিই্ বলিয়াছেন । ইহা সত্য, ব্রাসেলে প্রথম শ্রমিক 
আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের (1115 [10050086008] ) অধিবেশনের 
প্রাক্কালে ম্যাটসিনির শিষ্কেরা তাহা দখল করিয়াছিল কিন্তু মার্ক ও 
এন্গেল্স্‌ লগুন হইতে যাইয়। তীহাদের হস্ত হইতে ই কাডিয়া লন। 
ইহার পর আর কোন আন্তর্জাতিকে ম্যাটসিনির শিষ্যুদ্দের উপস্থিতির 
লংবাদ পাওয়া যায় না। আজকালকার পরিভাষায় তিনি “বুর্জোয়?- 
ডেমক্রাঢ” ছিলেন । লেনিন তাহাকে এই আখ্যাই প্রদান করিয়াছেন । 
তবে তিনি নৈষ্ঠিক গণতন্ত্রবাদী ( 7২60০0৮1108 ) ছিলেন । 


পৃঃ ৭৬-_ফুটনোট ১--হিসাব করিয়া দেখিলে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী 
শহীদের সংখয। রুষদেশ হইতে হয়ত কম হুইবে না । 

পৃঃ *৮ ফুটনোট ১--ম্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়' এই কথা শুনিয়াছি 
যে, অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তি নিজেদের পরিচিত লোকদের (ধাহার। 
বৈপ্লবিক দলের লোক ) ভাকিয়। বলিয়াছেন-_-“ছেলের। যে ভাল কাধ্য 
করিতেছে তাহার জন্ত অর্থ নাও*-_-বলিয়! অর্থ সাহাষ্য করিয়াছেন । 


পৃঃ 4৮--ফুটনোট ২--এই ভেগুটেশানের কতিপয় লন্তের কাছ হইতে 
আমি নিয়লিখিত তথ্য পাই। এনভাব পাশান্র সহিত পরিচয়কালে 
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সকলকার মুনলমান নাম শুনিয়া তিনি বলেন £--“তোমাদের মধ্যে কেন 
হিন্দু নাই?” তথন ভারতীয়ের! বলেন, “আমরা সকলেই হিন্দু, কেবল 
মুসলমান নামে এই দেশে আসিয়াছি।” তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করেন £ 
“ইহা গুনিয়! আমি আনন্দিত । আমি ধর্খ ও রাজনীতি আমাএ বিভিন্ন 
পকেটে রাখি” তৎপর, তিনি বলেন, “যে কয়জন ভারতীয় মুনলমান 
আমি দেখিয়াছি তাহার নিন্দনীয় ব্যক্তি ।” এই উপলক্ষে তিনি বলেন £ 
41150996 73618881565 ৮0559 150 216 (181051196 ০০2০9 11] ৫০ 
011৩ %/০1০**৮ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শেখ আবঘছুল্লা এস সাবিস নামক মিশরীয় 
প্যান ইসলামীয় প্রচারক এনভার পাশার ভারত বিষয়ে মত সম্বন্ধে 
আমাদের কাছে নিয়লিখিত ঘটনাটি বলেন। তিনি আবছুল জববার নামক 
তুকাঁ প্রবাসী একজন ভারতীয়কে পাশার কাছে লইয়। ান। পাশার কাছে 
জববার বলেন-_হিন্দুর! যেমন কার্ধ্য করিতেছে, তিনিও তদ্রেপ কার্য 
করিতে চান । তাহাকে সাহাব্য প্রদান কনর! হউক । পাশ। বলেন,_হিন্টুরা 
ভারতের জন্য কর্ম করিতেছে, তুমি ইসলামের জন্য কর্ম কর। উভয় 
কম্ম মূলতঃ এক। 


পৃঃ +৯-__ফুটনোট ১--এই তথ্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে 
ইঙ্গিত আছে। 


পৃঃ ৮১--সুঃ ১-:এই কথা কোন কোন মডারেট নেতাওন্বীকার করিয়! 
ছেন। এই বিষয়ে ৬বি, পিঃ চট্টোপাধ্যায়ের মস্তব ভ্রষ্টব্য। নিরপেক্ষ 
কংগ্রেী শ্বরাজিষ্ও এই সত্য শ্বীকার করিয়াছেন । ১০৯২৩ থুষ্টাবঝে উত্তর- 
ভারত ভ্রমণকালে কোন একস্থানে একজন নিখিল ভারত'য় মডারেট 
নেতার সহিত আমার আলাপ হয় এবং রাজনীতিক তর্কাদি হয়। এই 
সময়ে আমি অনুযোগ করিয়াছিলাম যে, আমাদের ছুঃখ-কষ্ট বরণের 
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ফল তাহার! ভোগ করিতেছেন (রিফশ্বের ফলে ইনি গভর্ণরের কাউন- 


সিলের সভ্য হুইয়াছিলেন )। ইহাতে তিনি তর্ক করিলে আমি বলি-_ 
«হী, আমি আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া কাধ্য করি নাই বটে, কিন্ত 
আপনি আমার কষ্রভোগের ফলের সমস্ত স্থবিধ! ভোগ করিতেছেন 
€ ৮1615 01 2০০900106০1 1229 9006171718 0080 7601155-1+1009 
1600110 89 7995560৯ 1015 00 8০০00101 01 109 800611718 11191 
1/10176906-0199117196010 [২960121 9185 85560%1 ইহাতে আমার 


স্বরাজিষ্ট বন্ধু বলিলেন, ”%০ ৪16 1387 (তুমি ঠিক বলিতেছ )। 
মডারেট নেতাটি নত মস্তকে নির্বাক বুহিলেন। এই স্থলে “আমি” 
শরকাটি উংরেজী 10109 অন্ুয়ার* “আমরা* অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 
আমার ম্বরাজিই্ই বন্ধুটি ছিলেন ভাগলপুরের জমিদার বিখ্যাত 
»দীপনারায়ণাসংহ। 

পৃঃ ৮১-_ফুটনোট ২--এক্ষণে শুনিতেছি লাহোর যণ্ডযস্ত্র মামলায় 
দগ্ডিত হইয়! পিঙগলের তথায় ফাসী হয়। পিঙ্গলে ও সত্যেন্্রনাথ সেন 
উভয়ে আমেরিক হইতে কলিকাতা আসেন । উভয়েই এই স্থানে ধুত হুন। 
কিন্তু সতেঃন প্রমাণাভাবে খালাস হন এবং পিঙ্গলের লাহোরে ফাসী 
হয়। কিন্ত আমি প্রবাসে ইংরেজী সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে পি্ঙ্গে 
বশ্বায ভারতীয় সিপাহীদের বিগডাইতে যাইলে তাহার] তাহাকে ধরাইয়া 
দের এবং তথায় তাহার ফাসী হয়। পিঙ্গলে ও সত্যেনের কথ! আমাকে 
সত্যেনের এক আত্মীয় বপ্য়াছেন। তিনি বলেন, উভয়ে তাহাদের 
কলিকাতা বাভীতে কিছুদিন অবস্থিত ছিলেন। বশ্মার সংবা ঠিক 
কি ন। তাহার অন্গসদ্কান প্রয়োজন ৷ এক্ষণে গশুনিতেছি পিঙ্গলে ভারতেই 
সিপাহী বিগড়াইবার চেষ্টা করে। অবশ ইংরেজ পুলিশ দ্বারা প্রস্তুত 
সংবাদগুলির সত্যত৷ সম্বন্ধে সদ্দেহ আছে। শুনিতেছি পিঙ্গলে বর্শায় উক্ত 
কর্ধের অন্ত প্রেরিত হন। গ্রীভূপতি মকুমধায়ের নিকট ইহা শুনিয়াছি,। 


১৭৬ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


পৃঃ ৮২--ফুঃ নোঃ ১--(তৃলক্রমে ২ নং হইয়াছে ।) নির্জনে একটি 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এক?ল সন্ন্যাসী দ্বারা তাহার পৃজ1 চালাইয়া 
এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বার! বিপ্লববাদ প্রচার করা এবং তাচ্ছযায়ী 
কর্ম করার সঙ্কল্প অরবিন্দ বরোদা হইতে ১৯০৫ সালে 
আনেন । এই সন্কল্প তিনি তাহার ভ্রাতা দ্বারা কলিকাতায় 
পাঠান। এই করদ্মাপলক্ষে ৬হেমচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে একট? সভা 
আহৃত হয়। তথায় ৬হীরেন্দ্নাথ দত্ত, ৬রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, দেবব্রত 
বন্থ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন ৷ দেবব্রতের কাছে শুনিয়াছি, রামেন্জর 
ঘাবু এই বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন॥ “বেলুডমঠ' 
হইয়াছে কিন্তু দেশের কর্ম কি করিতেছে? মাবার একটা মঠের 
প্রয়োজন কি? হীরেঞ্র বাবু প্রতিবাদ করিয়া, বলেন, ইহার প্রয়োজনীয়তা 
আছে। শেষে কলিকাতান্ম একটি 8০৪1৫ ০1 1[091695 নিযুক্ত হয়। 
তন্মধ্যে ৬হেমচন্দ্র মল্লিক ( স্থবোধ মল্লিকের খুল্পতাত ); হীরেন্্রনাথ দত 
প্রভৃতি ছিলেন॥ এই উপলক্ষে একটী পুম্তিক। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত 
হইয়! প্রচারিত হয় এবং ছোটনাগপুরের পাহাডে মন্দির স্থাপনের জন্য 
ভূমির খোজও হয়। এইজন্য বারীন্দ্র ও হরিশ ঘোষ উভয়ে বিহারে যান । 
মন্দিরের জন্য চাদ তুলিবার নিমিত্ত রসিদ বইও মুক্রিত হয়। 
আমিও আরা! এবং পাটনায় এই কর্ণের জন্য পরে প্রেরিত হুই। 
ভূমি পাইবার সম্ভাবন। ছিল, অনেক বিহারী জমিদার এতৎকল্পে রাজী 
ছিলেন। যেসব বিহ্বারী ভগ্রলোক ভিতরের কথা জানিতেন এবং 
স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে সহাচ্গৃভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাহার! অনেকেই 
চাদার খাতায় নামসছি করেন । কিন্ত পাটনার বাঙ্গানীরাই নান! প্রকারের 
আইনের ফাকি বাহির করেন । 12096৩-দের নাম কোথায়, তাহাদের 
স্বাক্ষরিত পঞ্র কোথায়, কে কে এই পরিকল্পনায় আছেন ইত্যাদি ন 


দ্বিতীয় শ্বাধীনতার সংগ্রাম ১৭৭ 


জানলে বিশ্বাস কর] যায়না! এই সময়ে পুনিতবাবু আমায় কতিপয় 
বি্বারী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তাহার বলিলেন, 
“মদ্ৎ মিলেগ।,” কিন্ত বাঙ্গালীদেরই অবিশ্বাস ছিল। পুনিতবাবু আমাকে 
তৎকালে পাটনায় অবস্থিত অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের সহিত পরিচয় 
করাইয়া! দেন এবং কিছুদিন আমিসরকার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করি । 
এই সময়েই একবার কথোপকথনকালে অধ্যাপক সরকার বলেন, “ভ্রী 
নিবেদিতা বলেন, রামমোহন রায়ের উপযুক্ত স্থান ছিল রণজিৎ সিংহের 
ডানদিকে । তাহা না করিয়। তিনি একটা ধন্ম-সমাজ করিয়া নিজের 
জীবন ব্যয় করিলেন (1105 1:06: 71906 01 18100101191) 130% 
9৫ 095 69 015 11817651006 ০0৫ [২9101666 91081) )1% নিবেদিতার 
এই মতে সরকারের মন্তব্য এই, “রণজিৎ সিংহ ছিলেন একজন বর্ধর, 
সে রামমোহুনের কদর কি বুঝিত 1” আমাদের দেশের অধ্যাপকদের 
10181661091 1186611811570-এর জান এই প্রকারের । 


পৃঃ ৮৩-_থৃঃ নোঃ ১-_(ভূলক্রমে ২ নং হইয়াছে) এই আদর্শের ফলেই 
বোধ হয় অনেকে ভোল! গিরির শিষ্ক হন। পরে, অনেকে সন্গ্যাসব্রত 
অবলম্বন করেন। 


পৃঃ ৮৩-_ফুঃ নোঃ ২--ইছার নাম সত্যেন্্রনাথ সেন। ইনি রাঁচির 
কেদারনাথ সেনের পুত্র এবং ১৮৯ খৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন । কেদারবাবু 
বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের 70605 [1092৩900:9£9০1)9019ছিলেন। সত্যেনের 
পৈতৃক বাসম্থান কুষ্টিয়া মহকুমার বারতৈল গ্রাম । ইনি মাগ্তর! এবং পৰে 
কলিকাতার সিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন । ১৯১২ খৃষ্টান্ষে আমেন্িকার 
যান এবং ১৯১৭ পৃষ্টাবে খ্বদেশে পিজলের সহিত প্রত্যাবর্তন করেন । রাস্তায় 
হংকং সরে অবতরণ করেন। ভারতে উপনীত হুইবার কয়েকদিন 


১৭৮ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


বাদেই পুলিশঙ্থারা বত হন (৮1৫6 1২0%7181 00101716666 9০০০1) 

পুলিশ কয়েদ করিয়া তাহাকে লাহোরে পাঠায় কিন্তু প্রমাণাভাবে (1৪0 

01 11067701619901010 ) খালান পান। কিন্তু তৎক্ষণাৎ 1066)06 01 
[7018 4১০6 অন্ুদারে পুনঃ ধৃত হন এবং প্রেদিভেন্সী, আকোলা, 

মণ্টগোমারী এবং হাজান্রীবাগ জেলে ক্রমান্বয়ে থাকিতে হুয়। জেলে 

তাহার উপর অকথ্য শারীরিক পীডা প্রদান কর] হুয়। সত্যেন ১৯১৭ থৃষ্টাবে 
খালাস পান কিন্ত ১৯২২ খৃষ্টাকে মাগুর] মহকুমার ছুঘলকান্দ নামক গ্রামে 

মাতুলালয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন । তিনি হেমপ্রভ। নামে বিধবা স্ত্রী এবং 

পাঁচদিনের সগ্ভজাত শিশু মগ্কে (9. তব, 997) রাখিয়। দেহত্যাগ করেন । 

ত্রান্থার সী ও পুত্র এক্ষণে নবন্ধীপ জেলার কাণীগঞ্জ পোষ্টাফিসের অন্তর্গত 

লাঘুরিয়। গ্রামে কবিরাজ রমেশচন্দ্র রায়ের কাছে আছেন। এই তথ্য 

আমাকে সত্যেনের এক নিকট আত্মীয় প্রধান করিক়্াছেন। সত্যেন 

পূর্বোক্ত খগেন্দ্র চন্দ্র দাসের ভাগিনেয় সম্পকীঁয় পোক এবং পুরাতন 

কন্তী ও বাপিন কমিটির একজন দংস্থাপধিতা অধ্যাপক শ্রীশ সেনের 

মাসতুতো ভ্রাতা । 


পৃঃ ৮৩-_ফুঃ নোঃ ৩--ইছার নাম জিতেন্্রনাথ লাহিডী, শ্রীরামপুর 
নিবাসী । ইনি বিষ্তাশিক্ষার্থে আমেরিকায় গরিয়াছিলেন এবং যুদ্ধের 
সময় বাগিন হইয়! ত্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 


পরিশিষ্ট ( খ) ১৭৯ 


অনুশীলন সমিতির উগ্ুপন্তি বিষয়ে 
সতীশ চজ্জ বন্থুর বিবৃতি 

আমি আগে এনাবায়ণচন্দত্র বসাকের আখডায় ( গোৌরমোহন মুখাজি 
ত্রট )ব্যায়াম করিতাম। এইস্থান হইতে আমি জেনেরাল এসেমরী 
কলেজের জিমনাষ্টিক ক্লাবে ভন্তি হই। ৬গোরহরি মুখোপাধ্যায় 
(ডাঃ যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের খুল্পতাত এই ক্লাবের মাষ্টার 
চিলেন। এই সমযে অধ্যাপক ড/8110-এর কাছে প্রাথমিক ক্লাসে 
(61:50 5981) পণ্ডি। ওয়ান উপবোক্ত ব্যায়াম ক্লাবের সভাপতি 
ছিলেন। এই ক্লাবের সংযুক্ত “কাশীনাথ লিটেরারী ক্লাব” নামক 
একটি বিভাগ ছিল । একদা তথায় একজন সেক্রেটারী সভার 7110005 
লিখিবার জন্ত বিলাতি কাগজ আনয়ন করেন; কিন্তু ওয়ান 
মহোদয় বলিলেন, *[10019-1)206 কাগজ আন, না-হুয় আমি এই 
ক্লাস বন্ধ করে দ্িব।” তখন আমার মনে পড়িল হ্বামী বিবেকানন্দের 
উপদেশ আমর] ভুলিয়! গ্লিয়াছি! এতথ্থার। মনে ধাক্কা! লাগিল--আমর! 
স্বামীজির স্বদেশী, জিমনান্টিক, লাঠিখেলা, বস্ভীতে 98103681 %10110 
প্রভৃতি করার উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছি। ইহার পর), আমরা! স্বামী সারদ- 
নন্জের কাছে বাই । তিনি বলিলেন, “ম্বামীজি বলিয়া গিয়াছেন, ধেশ্কাধ্্য 
করিতেছ, তাহা কৰিবে, কখনও তাহা! ছাডিবেন11” তিনি আরও বলিয়! 
গিয়াছেনঃ একট। কাক দডি দিয়া বাধ! থাকিলে যেমন মুক্তির জন্ত ঝটপট 
করে, তেমনি তোমব্বাই-ব1 কেন মুক্তির জন্য জীবন দিবেন11? সিস্টার 
নিবেদিতার কাছে যাহা বলিয়! গিয়াছি তাহা তোমর1 ছাভিবেনা। 
তিনিই তোমাদের উপদেশ দিবেন । ভগ্নী নিবেদিত। বলিলেন, “তোমরা 
স্বামাজির উপদেশ জান, বস্তীতে স্বাস্থ্য সন্স্কীয় কার্য করিবে, লাঠি ও 
মুগ্তর খেল! করিবে, শরীর চর্চা করিবে ।” 
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তৎপর, একবার কলিকাতায় সাতদিন বৃষ্টিপাত হয়। কলিকাতায় 
প্লেগ হইয়া! গিয়াছে, আমরা 16116 ০1 করিবার জগ্ঠ ওয়ানের 
সঙ্গে বাহির হইলাম। তিনি ড্রেন সাফ করিতে আস্ত করান। 
তৎপর বিবেকানন্দ সোদাইটি স্থাপিত হুইল। স্বামী সারদানন্দ 
প্রথম সভাপতি হন; তিনি বলেন, "বিবেকানন্দ সোসাইটি?” ধর্্চর্চা 
নিয়াই ব্যস্ত থাকুক, আখ! আলাদ] থাকুক, তুমি ( সতীশ ) ক্ষত্রিয় ধর্ম 
প্রচার কর ।” তৎপর এয়ানের অস্কমতিক্রমে শ্বামীজির ধশ্ম বিষয়ে 
আলোচনার নিমিত্ত কলেজের আমতলায় 17156011098] ০109 
বসিতে আরম্ভ হয় (কলেজের ০1891 ঘর ব্যবহারার্ধ অন্থুমতি প্রাপ্ত 
হওয়া যায় নাই)। কিন্তু লাঠিখেলার অনুমতি পাওয়া যাষ নাই। 
এই জন্য ইহার পর, মঙ্ন মিজ্রের লেনে একটি ছোট লাঠিখেলার ক্লাব 
স্থাপন করিলাম । এই সময়ে কলেজের প্রিক্সিপাল মরিসন, নিউ 
ইত্ডিয়ান স্কুলের হেডমাষ্টার পরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তারিণী বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং উক্ত স্থৃলের স্বত্বাধিকারী গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, সেপ্টঢাল কলেজের 
স্বত্বাধিকারী ক্ষুদিরাম বস্থু প্রভৃতি কর্ণওয়ালিস স্ত্রী হইতে বেশ্তাপল্লী 
উঠাইয়! দিবার জন্য আখড়ার ছেলেদের উপদেশ দেন। এই বিষয়ে 
গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় (ইনি এটন ছিলেন) এতৎকয়ে মামলা 
প্রভৃতির খরচা নিজে বহুন করিতে শ্বীকার পান। 

এই সময়ে, আমর] নরেন্দ্র বাবুকে আখডার নামকরণের জন্ত অনুরোধ 
করি। তাহাতে তিনি “অস্থশীলন সমিতি” এই নাম ধার্য করেন। 
এই নামটি বঙ্কিম বাবুর পাহিত্য হইতে গৃহীত হয়। এই লময়ে ওয়ান 
বলেন, তোমাদের “হংরেজ তাড়ান দল” বলির বদনাম উঠিয়াছে। 
ইত্যবসরে, তেরিয়ান শশী চোধুরী, বারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে 
আমাদের লইয়। যান। শশীদ। বলেন, এই ছোকনার! আমাকে খুব 
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উৎসাহ দেন, আমার কুলুপ (তাহার স্থাপিত টেকনিক্যাল স্কুলে প্রস্তত ) 
প্রভৃতি বিক্রয় করেন ইত্যার্দি। আমি শশীদা”কে বলি, “আমাদের 
সভাপতি বা নেতা নেই”। চৌধুরী ক্লাবের কথা শুনিয়া বলিলেন, এই 
কর্মের উপযুক্ত লোক হুইতেছেন ব্যারিষ্টার প্রমধনাথ মিত্র । চৌধুরী 
মিত্রের নামে পত্র দিয়! তাহার কাছে আমাদের পাঠাইয়৷ দেন। তাহাকে 
সব কথা বলিলে তিনি 5%০15 হইয়া আমাকে জাপটাইয়। 
ধরিলেন ; পরে তিনি ক্লাবের (001010811061-111-013161 ( পরিচালক ) 
হইলেন। সাতদিন বাদে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বনোদা হইতে 
একট] দল আসিয়াছে-তোমাদের উদ্দেশ্ট অনুযায়ী উদ্দেশ্য তাহাদের ও। 
সর্বপ্রকারের 02:9151105 ( সামরিক শিক্ষা ) তাহারা দিবে । তাহাদের 
স্থিত তোমাদের 8081881790৩ (সংযোগ) করিতে হইবে ।” আমরাও 
রাজী হুইলাম। এই “ময়ে উভয় দলে মিল হইয়া! গেল। তাহার 
ফলে যে দল গঠিত হইল তাহার সভাপতি হইলেন প্রমথনাথ মিশ্র, 
সহকারী সভাপতি হইলেন [চত্তরগন দাস ( পরের দেশবন্ধু দাস) ও 
অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ স্থরেন্্রনাথ ঠাকুর। এই সঙ্গে দলে 
আসিলেন, অশ্বিনীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থরেন্দ্রনাথহালদার চিতরগ্রনের 
হ্বালক) ব্যারিষ্টাবত্বয়। সভ্যদ্দের ঘোডায় চডা অভ্যাস করার জন্ত 
হালদার মহাশয় একটি ছোট ঘোড? এই সঙ্গে দলকে দান করিয়াছিলেন । 
এই সঙ্গে একটি ব্যায়ামের আখড়া আপার সাকু'লার রোডে স্থাপিত হইল। 
বঝোদা হইতে আগত বতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, “মদন 
যিক্রের লেনের আখডা পৃথকভাবে থাকুক । আমাদের অল্প বয়সের 
সভ্যেরা (3000107 23670519 ) মদনমিত্রের লেনের আখড়ায় থাকুক, 
আর বয়ক্ক সভ্যেরা ( 9670$09£ 1761)05:8 ) যতীন বাবুর নেতৃত্বে আপার 
লাকু লার রোডের আখড়ার ব্যায়াম অভ্যাস করুক ।” 
১২ 
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এই সময়ে অরবিন্দ একবার ছক্সবেশে মদনমিজর লেনের আখড়ায় 
আসিয়াছিলেন। এই কথা আমি মিত্র মহাশয়ের কাছ হুইতে শ্রবণ 
করি। পরে, অরবিন্দ আমাকে মেপ্দিনীপুরে জ্ঞানেন্্রনাথ বস্থর কাছে 
প্রেরণ করেন। সেইখানে আমি তাহার ভ্রাত। সত্যেন্্রনাথ বস্থকে 
দীক্ষিত কৰি এবং তথায় আখডায় ৮০%7)8 শিক্ষণ প্রদান করি। 

এই সময়ে যে দীক্ষা-্মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইত তাহাতে *ধর্মরাজ্য 
সংস্থাপন” করার কথার উল্লেখ ছিল বলিয়! আমার মনে হুয়। তৎকালের 
15110106 06981000618 প্রথম দলের কন্মার্দের মধ্যে সব অন্ুশ।লন 
সমিতির লোক ছিলেন। এতঘ্যতীত, অধ্যাপক নলিনী মিত্র, ইন্দ্র 
নন্দী (আত্মোকতি সমিতির সভ্য ), আমি ( সতীশ), বারীন, ববীন্ত্র বন্ধ, 
অবিনাশ ভট্টাচার্য (উভয়ে আডবেলিয়৷ গ্রামের ), পণ্ডিত সখারাম 
গণেশ দেউস্কর, জ্যোতিষ চন্দ্র সমাজপতি ( ঈশ্বরচন্দ্র বিস্যাসাগরের 
দৌহিত্র ) দলে ছিলেন । সখারাম বাবু অন্গশীলনের 14015) ০1958-এ 
বক্তৃতা দিতেন। আমি তাহাকে মিত্রের কাছে লইয়া যাই। এই 
বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পুর্বে হেম মল্লিক, স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, গগন ঠাকুর, স্থবেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মিত্র, সখারাম 
গণেশ দেউক্কর, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি জাপানী প্রফেসার ওকাকুরাকে 
সাদর-অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়া আনেন কিন্ত কোন সমিতি ইহার] গঠন 
করেন নাই। পি. মিত্র ও হেম মল্লিক অনুশীলন সমিতির ছেলেদের 
ওকাকুরার সঙ্গে মিশিতে দেন নাই। ভত্ী নিবেদিতা বরোদাতে 
অগবিন্বকে এই সমাবেশের সংবাদ দেন। 

ঘতীনবাবুব্ন নেতৃত্বে সাকুলার রোভে আখড়। স্থাপিত হয় এবং তৎ- 
সংলগ্ধ একটি বাড়ীতে তিনি সপরিবারে এবং অবিনাশ, রবীন এবং বারীন 
প্রভৃতি কম্মীদের সহিত বান বন্ধিতে থাকেন। ইতিমধ্যে জনকতক 
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কনা কডোয়ায় রাজনীতিক ভাকাইতি করেন। একজন ফিরিঙ্গিকে 
ধরিয়া তাহার টাকা ছিনাইয়।1 লওয়া হয় । তারকেশ্বরে এই প্রকারের 
প্রচেষ্টা প্রথম হয়। «“কবার এই উদ্দেশ্তে ভগ্নী নিবেদিতার কাছ হইতে 
তাহার ব্রিভলবার চাছিতে কেহ গিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিষম 
রাগান্থিত হন এবং এই যাচতঞা প্রত্যাখ্যান করিয়া দেন। খিজ্র 
সাহেবও এই সব ডাকাইতির বিপক্ষে ছিলেন । এই সময়ে যতীন বাবুর 
বিপক্ষে বারীন নালিশ (01)87£6) আনয়ন করেন। এই চার্জ মিথ) ছিল। 
যতীনবাবুর বিপক্ষে 608588816 ( বেশী খরচে ) বলিয়া যে নালিশ 
আনয়ন কর! হুয় তাহা আমার পেটে অস্ত্রোপচারের পরে শীত সুস্থ 
হুইবার জন্য তিনি অনেক খরচ করেন । তিনি আমাকে ভাল ভাল খাগ্ 
দিয়াছেন; যতীনবাবু একদিন তাহার স্ত্রী চিম্য়ী দেবীর হার নিয় আমার 
হাতে দিয়া বলেন, “মিত্র সাহ্কেবকে দেখাইয়।1 এই হার বারীনকে দিবেন ॥ 
ইহার দ্বার আমি যে খরচ। করিয়াছি তাহার পৃরণ হইবে ।” মিত্রসাহেব 
তাহা শুনিয়া চটিয়া ধান এবং আমাকে বলেন, “এই গহন] কেন নিলে? 
বারীন কি নিজে খায় নাই, যতীন কি একলাই খাইয়াছে 1" 

ঝগডার ফলে সাকুর্লার রোডের আখড! উঠিয়া ষায়। বতীনবাবু 
দেশে চলিয়া যান। যখন তিনি কলিকাতায় আসিতেন আমার কাছে 
থাকিতেন। মিত্র সাহেব আমাকে বলেন, “দলাদলির কথ! শুনিসনে, সব 
ভ্িনিস তোর কাছে রাখ ( বতীনবাবুর আখড়ার ঘোভাটা সতীশ বাধুর 
কাছে থাকিত ), বতীনকে আশ্রয় দিবি ।” ইতিপূর্বে বেলুডষঠে, 
গ্বামী বিবেকানন্দের স্বতি উত্সবে আমার সহিত আত্মোতি সমিতির 
সত্যদের আলাপ হয়। 

ইহার পর, জেনেরাল এসেমর্ী কলেজ হুইতে তারকনাথ দাস, 
এস ভীশ সেনগুধ প্রভৃতিকে দলে সংগ্রহ করি। এই সময়ে বামবাগানে 
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একটি আখড়া স্থাপিত হুয়, ইহার নাম ছিল [08050 15115008 010, 
জোডানাকোর রাধিকা! মোহন রায় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ( এই 
ক্লাব উপস্থিত গিরিশ পার্কে অবস্থিত আছে )।॥ নারিকেল ভাঙ্গার ওস্তাদ 
পাচু খলিফা এই আখডায় ছোরা, লাঠিখেল! প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। 
ইতিমধ্যে অরবিন্দ যখন দ্বিতী্ববার কলিকাতায় আসেন তৎকালে 
একদিন মিত্র, স্থরেন্দ্র ঠাকুর ও অরবিন্দবাবু আমার বাড়ী আসেন কিন্ত 
আমাকে বাডী পান না। আমাকে না পাইয়া বাবাকে বলিয়া যান যে 
অববিন্দ আপিয়াছেন, তীহাত্র সঙ্গে দেখা কর দরকার । পবে পি* মিত্রের 
বাডীতে যাইলে তিনি বলেন, যতীন বাবুর যে ক্লাবটা উঠিয়া গিয়াছে তাহা 
191৩ ( পুনঃস্থাপন ) করিতে হইবে ইহাই সকলকার ইচ্ছা । এতৎ 
অন্ুধায়ী নলিনী মিত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া! তাহার বাডীর কাছে 
নন্দন বাগান (1) মাঠে 30508 ০10৮ খুলিলাম। তথায় একদিন 
ঘোডা হইতে পড়িয়া আমার পায়ে চোট লাগে (গ্রন্থকার সেই সময়ে 
দেবব্রত বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন । তথায় সতীশবাবু আনীত হন 
এবং লেখক দতীশের এক বন্ধু ডাক্তারকে আনিবার জন্য যান, কিন্ত তিনি 
9811 প্রতাখ্যান করিয়া! বলেন, রে'গীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া৷ দাও )। 
ধতীন বাবুর কথায় প্রত্যাবর্তন কর যাউক। পরবে তিনি সন্গ্যাস 
ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি সোহ্ম্‌ শ্বামীর কাছ হইতে সঙ্নযাস-দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। সোহম্‌ হ্বামীর পূর্ব নাম ছিল শ্রামাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ইনি সার্কাসে বাঘের সহিত লডিতেন | নব্নযাস গ্রহণের পূর্বে, যাহাতে 
ব্যায়াম নীতি দেশে প্রচলিত হয় তাহার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন (ঢাকায় 
১৯০৭ থৃষ্টাবে গ্রস্থকারের সঙ্গে যখন পার্্বনাথ বাবুর সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি 
গ্রস্থকারকে বলেন, শ্তামাকাস্ত গ্ধামায় বলিয়। গিয়াছেন, “কতগুলি মানুষ 
প্রস্তত কর” )। সোহম স্বামীর গুরু ছিলেন তিব্বতী বাব! [ শ্রীহট্রে জন্ম, 
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নাম বোধ হয় হিল নবীন চক্রবর্তী ()। যতীনবাবু নিরালক্ব স্বামী নাম 
গ্রহণ করেন এবং স্বীয় গ্রামে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। কলিকাতায় 
মৃত্যুর দিনও আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। তিনি 
অতি উচ্চ দরের লোক ছিলেন । 

এক্ষণে দলের কথায় ফের! যাউক | একই পার্টির আণভাব নাম ছিল 
“অনুশীলন সমিতি” আর কাগজের নাম ছিল ““যুগাস্তর” | ইহা! দলের 
বিভিন্ন বিভাগ মাত্র। ভূপেন ছিল অনুশীলন ও যুগাত্তরের 
800617160$815 111 [ মধ্যবস্তাঁ সংযোগস্থল ]। 

ক্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে পূর্ববেরঙ্গে ভ্রমণকালীন মিসর সাহেব 
১৯০৫ থুষ্টাবে পুলিন দাস ও জুনিয়ার উকিল আনন্দ চক্রবর্তী [পাকভাশী] 
এই দুইজনকে দলভুক্ত করেন। পরে তিনি অনুশীলনের কর্মস্থল 
এই প্রকারে নির্ধারিত করেনঃ কলকাতার অস্ুশীলন হইবে 758৫ 
০11০৩ [ কেন্দ্রীয় স্থান ]।| কলিকাতার অধীনে টাকায় পুলিন দাসের 
একটা [3980 008169£ থাকিবে । বরিশাল, ফরিদপুর, মেমনসিংহ, 
পাবনা, রাজসাহী মালদহ পুলিন দাসের কর্তৃত্বের বাহিরে থাকিবে । 

একবার ১৯০৫ থৃষ্টাবে স্বেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 3810067610 1161 
কে বরিশাল হুইতে তাডাইবার জন্য 4100701০918 9০০190-র 
(ছেলেদের পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার পুপিশের কাছে মার থায়। 
এই কার্যে অশ্বিনী দত্ত মহাশয় তাহার বরকন্দাজ দিয়াছিলেন। কিন্ত 
এই দল পুলিশের কাছে অপমানিত হুইয়া! চলিয়া আসে। তৎপর 
স্বরেজবাবুর অনুরোধে মিজ্র সাহেব অনুশীলন হইতে বারজন খেলোয়াড 
পাঠান। তাহার! পুলিশকে লাঠিখেলার হারায়। ই্ছাতে মুসলমান 
বনতা পুলিশকে মারিতে বার়। কিন্তু আমি ও বরিশাল কলেজের 
অধ্যাপক সতীশচন্জ্র চট্টোপাধ্যায় তাহাদের বাধ। প্রদান করি। মুলঙ্গ 
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মানের। বলিল, ““লাট সাহেবকে এখানে ঢুকিতে দিবনা আর অনুশীলন 
বাবুষ! যাহা! বলিবে তাহা! করিব।” ফুলারের বীমার ঘাটে আসিলে, 
অনুশীলনের ছেলের! চিৎকার করিয়া বলিল, *ম্লাম1167 £০ 080 |” 
ফুলারকে প্রত্যাবর্তন করিতে হুইয়াছিল। 

ভূপেনের জেলের পর, বিডন স্কোয়ার বাগানে পুলিশের সহিত 
জনসাধারণের মারামারি হুয় (পুলিশ এক বক্তাকে বক্তৃতা করিতে 
দেয় নাই )। এই হাজামা ১৯০৭ থৃষ্টাবে হয়) [0101650 71:851)5+ ০10- 
এর ছেলের! ইহা৷ করিয়াছিল। পান্নালাল বসাক (বিডন রোডের বাড়ী) 
প্রথম পুলিশের উপর লাঠি চালান । তারপর, 0:01060 দা1161709? 010৮, 
দজিপাড়া-অন্রশীলন সমিতি যোগদান করিয়াছিল ( এই মারামারি 
জাতীর রূপ ধারণ করে), কারণ পুলিশ মার খাইয়৷ সন্ধযাবেলায় যখন 
রাস্তার ও ট্রামের লোকদের বেপরোয়! মারিতে থাকে ইহার প্রতুযত্বর- 
খবরূপ রাস্তাস্থিত বাড়ীসমূছের ছাদ হইতে বারনারীরা পধ্যস্ত ইংরেজ 
সাজেন্ট ও পাহারাওয়ালাদের উপর থান ইট ছুড়িয়া! তাহাদের জখম করে 
গ্রন্থকার )। 

১৯০৮ খৃ্টাব "অনুশীলন সমিতি',বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়! ঘোষিত 
হইলে সব শাখ! পৃথক হ্ইয়া যায়। ইহার পর এই সমিতির নাম 
পরিবন্তিত করিয়া! আমর! €391188] 07018176098 7,81187091 
০০-০০06:861%৩ 9০০৩9 নামকরণ করি । মিত্র মহাশয় জজ সাবদাচরণ 
মিত্রকে এই নৃতন সমিতির সভাপতি করিয়৷ দেন। ঢাকার অন্থশীলন 
সধিতি পরে বে-আইনী বলিয়। ঘোষিত হয়। আলিপুর মামলার পর 
« আত্মোন্নতি সমিতি” ভাঙগিয় দেওয়! হয়। 

ঢাকার অন্শীলন সমিতি বাহুরার ডাকাইতির পর পুনরায় 
ভাকাইতি করে। ইহাতে প্রমখনাথ মিজ্র মহাশয় পুলিন দালকে 
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এই প্রতিষ্ঠান হুইতে তাডাইয়! দেন। মিজ্র মহাশয় ভাকাইতির 
বিপক্ষে ছিলেন । 


আমাদের নৃতন সমিতির কাধ্য দেখিয়া! গভর্ণমেণ্ট খুসি হয় এবং বলে, 
0.7. 10. 68156 (মিথ্যা) রিপোর্ট দিয়াছে । 12105719] 00560. 
11611 তোমাদের সম্বন্ধে একজন 7095181) ৫6/5০৫1$০ নিযুক্ত করিয়া 
সন্তষ্ট হয় যে, পুলিশের অভিযোগ মিথ্যা । ইহারা দেশের একটা 
1701116815 20809015916 ০15৪0 (সামরিক বাতাবরণ কৃষ্টি) কবিয়া 
দেশকে স্বাধীন কবিবার জন্ঠ চেষ্টা করিয়াছে । 


যুদ্ধের (প্রথম যুদ্ধ- গ্রন্থকার) সময়ে ঢাকার অবনী প্রথমে প্রায় ১৩টি 
রিভগবার লুকাইয়! আমাকে দেন। ইনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত 
হুইয়া আমাকে প্রথমে একটা রিভলবার দেন) পরে তাহার সন্ধান দ্বার! 
আরও ১২টা আমি পাই ॥ এই সময়ে আমর] অনেক রিভালবার পাই। 
আমরা চন্দননগরে শিশিরুকুমার বন্থুর মারফৎ কতকগুলি অস্ত্র 
লুকায়িত করি। পরে ঢাকা, ্মমনসিংহ ও মালদহে বেশী পরিমাণে 
অন্তর যায়। আশ্তবাবু চারিদিকে এই সব মাল পাঠান। ঢাকায় 
মাল সব পেকে বেশী প্রেরিত ভয়, তৎপর রঙ্গপুরে যায়। 


১৯১৭ থৃষ্টাবে যখন সর্বদল এক হইয়1 বৈল্লবিক কার্য করিতে লাগিল, 
তখন কেবল পুলিন দাস (ঢাকার অনুশীলন) আমাদের সহিত যোগদান 
করে নাই। ইহার ফলে, মৈমনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের 
অঙ্থশীলনের বিশিষ্ট কণ্মারা কলিকাতায় আমাদের সহিত একযোগে 
কর্ম করিতে লাগিল । খুলনা ও যশোহরের অন্থশীলন বিশিষ্টভাবে 
ঢাকার দলের বিপক্ষে ছিল। নোয়াখালী, স্রিপুন্বা, বরিশালের অঙ্থশীলন 
কলিকাতার সহিত একযোগে ছিল ॥। আমর! স্রিপুর্লাতে চাষের জমি 
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লইয়াছিলাম; তথায় বারুদির জমিদার বংশের বরদাকাত্ত নাগ (ইনি 
লোকনাথ ব্রহ্ষচারীর শিষ্য ছিলেন) চাষ বিষয়ে আমাদের বিশেষ 
সাহাধ্য করিতেন। কিন্তুকলিকাতা হুইতে পুলিশ দিয়! আমাদের 
লোকদের বিপ্লবী বলিয়া গ্রেফতার করে। অথচ আমরা বীতিমত 
ম্যাজিষ্রেটের হুকুম লইয়া! এই স্থানে কৃষিকম্ কৰিতাম। কিন্তু পুপিশ 
বলে “ইহা সতীশ বস্তুর বোম] ফ্যাক্টরী | 

কিন্তু ম্যাজিষ্রেট পুলিশকে ফেরৎ দেন । আমরা চাষের 95199111067) 
করিয়া! তবে তথা হইতে চলিয়া বাই। এই জমিতে পরাক্ষার ফলে 
এক বিঘায় ৪* মণ পধ্যস্ত আউস ধান হইত। পুলিশের উৎপাতের পর, 
বরদা বাবুর কথায় ত্রিপুরায় আমাদের চাষ হইতে লাগিল ত্রিপুরার 
মহারাজা ও অধিবাসীর1 আমাদের বু সাহাধ্য করিয়াছিলেন । এই 
কৃষি-কর্ধের উদ্দেশ ছিল, দেশে টৈজ্ঞানিক মতে দেশের চাষের 
219৫8000 [উৎপাদন] করা। বরদাবাবু জ্িপুরায় চাষ করিতে 
গিয়া! মারা যান। তীহার মৃত্যুর পর ত্রিপুরার কৃষিকণ্ধ উঠিয়া বায়। 

যুদ্ধের সময়, ঢাকার অনুশীলন ব্যতীত বাঙলার সর্ধ কম্মাই এক 
হইয়াছিল। কণ্টাইয়ের 1361861 %০:.এর কাধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
আমাদের সহিত সহযোশিতা করেন । মাগুরা হীরালাল বায় মিন 
মহাশয়ের কাছে যতীন মুখোপাধ্যায়কে লইয়া আসেন। হীবালালবাবু 
আমাদের সহিত তীছ্ছার পরিচয় করাইয়। দেন। 





*তারানাথ রায়চৌধুরী প্রথমে ইহাকে গ্রন্থকারের সহিত 
অ'লাপ করাইয়া দেন। তৎপর একদিন, গ্রন্থকার সতীশ বস্থুর সমভি- 
বাহারে মিজ্র মহাশয়ের কাছে তাহাকে লইয়া যান । শুনিয়াছি পরে তিনি 
মিজ মহাশয় দ্বার! দীক্ষিত হুন। 


দ্বিতীয় ত্বাধীনতার সংগ্রাম ১৮৯ 


যুদ্ধের সময় আমর 81705 8110881178 [ গুপ্তভাবে অস্ত্রসংগ্রহ ] 
করিয়াছি । আমাদের সঙ্গে ইন্জ্রনাথ নন্দী, সতীশ মুখোপাধ্যায় * প্রভৃতি 
ছিলেন। আখ প্রত্যেক জেলায় অন্থশীলন এবং তাহার বাহিরের 
কম্মাদদের এই মাল দিতাম । কন্যা হইলেই তাহাকে আমর] মাল দিতাম । 
মাল দিবার পর, কম্ধীদের নিকট বুয়ার যুদ্ধের কযেদীদের দ্বার! লিখিত 
181001161 [পুভ্ভিকা] আমরা 01901199865 [বিতরণ] করিতাম। এই 
পুস্তিকাতে গোরিলা (80০11 যুদ্ধ কি করিয়া করিতে হয় তাহা বিবৃত 
আছে। ছেলেরা (1817)108 পাইয়া! 6%০8:9107) এ যাইত । যুদ্ধের 
সময়ে কেবল কম্মীদের সস্তায় মাল প্রদত্ত হইয়াছে। 

যুদ্ধাবসানের পর, গভর্ণমেণ্ট চারিদিকে 568০1 [অনুসন্ধান] করিতে 
আরভ্ভ করে। সেই সময়ে কম্মীরা সব মাল পুকুর, নদী বা সাগৰে 
ভাসাইয়া দ্য়ে। তৎপর সকলে চুপচাপ থাকে । ইহার প্র» 4১1] 11089 
861521005 0:006616106-এ আমরা «*০ স্ষেচ্ছাসেবক প্রদান করি। 
এই সকল যুবক, ছাত্র বা চাকরীজীবীদের পুত্র ছিলেন। তৎপর, 
আমর] স্থন্দরবনে কৃষিকন্মে লাগিয়া যাই । ১৯১৩ খুষ্ঠাকে আমর] 28087 
987 0০০-০519015 5০0০1600-তৈ কাধ্য আরম্ভ করি। এক্ষণে 
এই কমিটি একট! 17-908016000 0022771066-র হাতে আছে। 


৯১ বেচুচাটুয্যে স্ত্রী । 


কলিকাত। 
১৭১১৪ ৭ (শ্বাক্ষর ) শ্রীনতীশ বন্ধ 


ইনি রড কোম্পানীর অস্ত্র ভাকাইতির অন্যতম | পরে দাধু হইয়া 
ডিক্রগড়ের মহাত্মা! “ামে রক্ষা পান। 


১৯, দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


পরিশিষ্-_গা 
বৈপ্লবিক সমিতির প্রারস্ত কালের ইতিহাস 
শ্রীঅবিনাশচক্দ্ ভট্টাচার্য্যের বিবৃতি 

১৯৭২ থুষ্টান্ে অবধিন্দ বরোদ1 হইতে যতীন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়কে 
গুধ-সমিতি স্থাপনের উদ্দেশে বাছগলায় পাঠান ॥ এই উদ্ভমের উদেন্ত 
ছিল স্বাধীনতা আনয়ন করা। তৎপর, কলিকাতায় ১০৮-এ বা বি 
আপার সাকুণ্লার রোডে একটা বাডী ভাডা লইয়া যতীনবাবু প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হন। এঁস্থানে কয়েক দিন থাকার পর তিনি আডবেলিয়া 
যান। [১] তথায় স্থুবেন্দ্রনাথ সেনের কাছে থাকেন । তিনি তথাকার 
হেভমাষ্টার ছিলেন। তথায় যতীন বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় 
হয়। তীহার কাছে শুনিলাম, অরবিন্দ শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন। 
যতীন কি উদ্দেশ্যে আডবেলিয়ায় আপিয়াছিলেন তাহাও আমাকে 
বলিলেন। যতীনবাবুর কথামত কাপিকাতায় আপিলে অরবিন্দের 
পরিবর্তে তাহার ভ্রাতা বারীনের সঙ্গে দেখা হয়। তাহার একদিন 
মাআ পূর্বেই কলিকাতায় আপিয়া বারীন এঁ বাসা উঠিম়্াছেন। 
বারীনের সঙ্গে কথাবার্তায় স্থির হয় যে এ দিন থেকেই আমি যেন 
সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সঙ্গে করে যোগদান করি। সেই সমর 
থেকে জেল বাওয়1 পর্য্যস্ত আমি এই কশ্মে লিপ্ত ছিলাম । আমার 
প্রথমে যাবজ্জীবনের জন্য দীপাস্তররূপ কারাদণ্ড (1:1981800119050 

১। অববিন্দের মামা (মাতার খুডতুত ভাই ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্ুর 
সহিত এই বিষয়ে অরবিন্দের পূর্বে আলাপ হইয়াছিল। সেই হতেই 
যতীনবাবু জানেজ্রনাথের সহিত আলাপ করেন। শেষোক্ত আড়বেলিয়ার 
হেড মার স্থরেন্জনাথ সেনের বন্ধু ছিলেন। বোধ হয় জানবাবুকণ 
সহিত কথাবার্ডার পর বতীনবাবু আড়বেলিয়! যান। 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৯১ 


€01 116) হয়, তৎপর আগীলে 1:805097096010 1০01 8660 99878 
[সাত বৎসরের জন্য ্বীপান্তর ] হুয়। 


কলিকাতায় যতীন বাবুর বসার সংলগ্ন ভূমিতে একটি আখড। 
স্থাপন কর হয়। সীতার খেলা, লাঠি খেল!, ঘোডায় চডা, মুষ্টি যুদ্ধ 
(90818 ) শিক্ষা, সাইকেল চডা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। 
ইহাই ছিল আমাদের বাহিরের আবরণ। এই সঙ্গে বিশ্বস্ত ছেলেদের 
গ্যাবিবন্ডী, ম্যাটসিনির জীবনী [২] এবং অন্ান্ত বৈপ্রবিক আন্দোলন 
কি করিয়া! পরিচাপিত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে বক্তৃতা হইত। 
স্থপেজ্জরনাথ ঠাকৃর, পি. মিজ্র, সখাবাম গণেশ দেউস্কর প্রধানতঃ 
বক্ততা দিতেন । বই পড়িয়া সব বুঝাইয়া৷ দেওয়া হইত। 

১৪৯০২ থৃষ্টাবে পি* মিত্র, সরলাদে বী. স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি. আর. দাস 
প্রভৃতি আমাদের মাথার উপর ছিলেন । পরে সরলাদেবীর কাছে কেহ 
যাইতেন ন1। 


কর্মের জন্য প্রথম 7 (অর্থ) মিত্র, দাস প্রভৃতি চাদ| করিয়া 
টাক! দেন। অরবিন্দ প্রথম থেকেই মোটা টাকা দিতেন । আসলে 
অববিন্দের টাকাতেই চলিত। স্থরেন্্রনাথ হালদার একটি ছোট 
খোড1 দান করিয়াছিলেন। ইহা! পরে সতীশ বসুর কাছে দেওয়! 
হুইয়াছিল। বড ঘোডাটার টাকাও দানে পাওয়! গিম্াছিল। আমি 
বিভিন্ন লোকের কাছ হইতে চাদ আদায় করিতাম ; তঙ্ঞন্ত সি. আর. 
দাসের কাছ হইতেও চাদ। আদায় করিতাম। 





২। এই সময়ে বতীনবাবু “ভারতী” পক্জিকায় ধারাবাহিকভাবে 
“ইতালীয় বিপ্লব” বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। 


১৯২ ছিতীয় ত্বাধীনতার সংগ্রাম 


আমি জাপানী ওকাকুরার কথা বিশেষ কিছু জানিতাম না। 
বারীনের সঙ্গে বতীনবাবুর মনাস্তর হওয়ায় আমি ও বারীন মদন মিত্রের 
লেনে উঠিয়া যাই। আখড়া তৎকালে ভাঙ্গিয়া যায়। ষতীনবাবু পরে 
সে বাডী ছাড়িয়া! দেন। কিছুপ্িন বাদে যতভীনবাবু ঝামাপুক্র লেনে 
এক মেসে বাসা নেন। ইহার কিয়ংদিন বাদে অরবিন্দ কলিকাতার 
দ্বিতীয়বার আসেন এবং আমাকে ও বারীনকে লইয়া ষতীনবাবুর 
বাসায় যান এবং আমাদের ঝগড! মিটাইয়া। দেন। আমর] আলাদ। 
হইলেও বারীন ও আমার এবং ষতীনবাবুর খরচা অরবিন্দ বরাবর দিয়া 
বাইতেন। ওই স্থানে পুনরায় আমাদের মিলন হয়। তথায় [১1211018960 
লইয়1 ভূত ডাকা হইত [৩]; তখন আবার কার্য আরম্ভ হইল। আমরা 
কিন্ধ আর আখডার দিকে যাইতাম না। সতীশ বস্থকে এই ভার দেওয়া 
হয়। তিনি বিভিন্ন আখড়া স্থাপন করিতে লাখিগেন । 


৩। অরবিন্দ বর্ধাধতুতে পুনবায় কলিকাতায় আসেন। এঁবাসায় 
একবার বৃষ্টির সময়ে বৈকালে গ্রন্থকার যাইয়া দেখেন অরবিন্দ, যোগেন্ত 
বিষ্াভৃষণ, তাহার ক্যোষ্টপুজ্র, বারীন, বতীনৰাবু প্রভৃতি ভূত 
ভাকিতেছেন। 01870011666 ( প্রানচেটে ) রামমোহন রায়) বিদ্যাসাগর, 
হেষচন্দ্র, বতীনবাবুর মৃঙভ্রাতা প্রভৃতির ভূত আসে । ফেমবাবুর ভূত চারি 
ছত্র কবিতা লেখে । তাহার প্রথম ছত্র আমার মনে আছে--“হবে কি 
ভারত ত্বাধীন'*****৮” | রামমোছনের ভূত বিপ্লববিষয়ে বলিল, “ফল শুভ, 
কশ্ম কর”। কিন্তু বিবেকানন্দের বেলায় ভূত পরাস্ত হয়। তাহাকে 
যখন জিজ্ঞাসা করা! হয়, “এইস্থলে তাহার কোন গ্াত্ীয় আছেন কি না 
তাহা বলুন” তখন ভূত জবাব দিতে পারে নাই। বিস্ভাতৃষণ, প্লানচেটের 
“একটা ঠবজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়! উঠিয়া] গেলেন । অরবিন্দের সহিত লেখকের 
এই প্রথম পরিচয় । 
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ইহার পর, সিমলা গ্রে বাসা লওয়1 হয় । অরবিন্দ, বারীন ও 
আমি তথায় থাকিতাম। তৎপর গ্রে গ্রাটে বাসা স্থাপন হয় 
( একটা আস্তাবলের উপরে একটা বড ঘর--লেখক )। তথায় অরবিন্দ, 
বারীন, ষতীনবাবু ও আমি থাকিতাম। পরে, নিখিল ভৌমিক 
( ভবানন্দ ম্বামী) তথায় থাকি:তন। [৪] এইসঙ্গে কুলকর্ণা, যোশী 
নামক ছুইজন মহারাস্্রীয় মুবকও তথায় পরে থাকিতেন। এইস্থান 
হইতেই “টব০ 00121003859, নামক 1১8010116 প্রথম বাহির হয়। 
অরবিন্দই এই পুস্তিকার লেখক ছিলেন [৫ ]। 


“বঙ্গভঙ্গ” আন্দোলনের সময়ে “সোনার বাঞ্গল।” নামক 
ইস্ভাহার বাহির হয়। আমি “০ 0010101017196+ নামক 
[১৪0101716 লইয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বাই। তিনি 
সেটা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া চমকিয়া। উঠিলেন এবং বলিলেন, 
এই রকম হধরেজী কে লিখিয়াছেন, কোন বাঙ্গালী এই রকম লিখিতে 
পারেন না। আমি উত্তরে তখন অবরবিন্দের পরিচয় তাহার কাছে 
দ্রিলাম। আমি যখন স্থরেন্দ্রবাবুকে আমাদের কথা বলি, তিনি চমকাইয় 
উঠেন, একটি গ্রগ্রস্থানে গিয়া উতয়ের কথা হয়। তিনি বলেন, “বাব! 


৪। লেখক শুনিয়াছিলেন নিখিলবাবু ইন্দ্রনাথ নন্দীর বিশিষ্ট বন্ধু 
হিসাবে দলের সহিত পরিচিত হুন। 


৫। এই পুস্তিকার তাভাসমূহ এ স্থান হইতে সরাইবারকালে লেখক 
ও আর একজন লোক বসিয়াছিলেন । ধতীনবাবু তথার তাঁহাদের বলিলেন 
কেহ কেহ জানেন যে এই প্যামফ্লেট এইস্থান হুইতে বাছ্রি হ্ইয়াছে, 
আপনারা কোন কথ! বাহির করিবেন ন1। 


১৯ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


এইসব তোমরা কর, ইহাতে তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি 
আছে। আমি যতদূর সম্ভব তোমাদের আঘধিক সাহাষ্য করিব 
কিন্তু তোমাদের এইকার্ধেয আমি যাইতে পারিব না। আমর! বুড়া 
হইয়। গিয়াছি, তোমরা ৬০%112756 (যুব)। তোমর। ইহা! কর”। 

এই সময়ে যোগেন্দ্রনাথ বিগ্যাভৃষণের কাছেও যাঁই। তিনি 
আমাদের খুব উৎসাহিত করেন। অশ্বিনীকৃমার দ্বত্তও উৎসাহিত 
করেন। তাহার সঙ্গে কলিকাতায় দেখা হয়। তিনি বলেন, আমর 
এখন বুড়া হুইয়। পড়িয়াছি, এখন আমাদের শক্তিতে কুলায় ন]। 
তোমর এই গাছটাকে একবার নাড1 দিয় দাও, যাহাতে পাখিগুল। 
কিচির মিচির করিয়া! জাগিয্স। উঠে অর্থাৎ যাহাতে দেশের লোকের ঘুম 
ভাঙে । 

আমি পি, মিত্রের কাছে লাঠিখেল! শিখিতে যাইতাষ । পরে, 
মিত্রের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক থাকেন1। তিনি সতীশ ও পুলিন 
দ্বাসকে লইয়াই থাকিতেন। তাহাদের তিনি বেন 989 0০7% (সাহায্য) 
করিতেন। তিনি আখড়া লইয়াই থাকিতেন। 

পুনরায় যতীনবাবু আমাদের সঙ্গ হইতে আলাদা হুইয়! যান, তাহার 
সঙ্গে মিলিত না । 

১৯০৬ থুষ্টাঝে স্থবোধ মল্লিকের বাড়ীতে 7820 00116150005 হয় ! 
'বিভিযর জেলা হইতে সভ্যের1! আসেন। প্রত্যেকেই নিজের জেলার 
কার্য্ের 2:০8:588 (উন্নতি) বিষয়ে সংবাদ পেশ করেন । 

১৪৩৭ খৃষ্টান উক্ত স্থানেই পুনরায় (৮০1067৩780৩ হয়। উদ্দেশ্ট ছিল, 
পথ ও কর্মপদ্ধতি বিষয় নির্ধারিত কর!। 

* উপরোক্ত কর্দের সঙ্গে সংলগ্ন থাক! ব্যতীত, আমি ১৯০২ থৃষ্টাবে হরেন 
নাথ সেনের লহিত বাচি ধাই এবং সেখানেন্ীগণেশ চঙ্জ ঘোষের সহিত 
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পরিচয় হম; এবং বশাচিতে একট? 06109 ( কেন্দ্র ) স্থাপিত হুয়। [৬] 
গণেশ ঘোষ কটকে এবং উড়িয্যায় বছ কার্য করেন । 

আমার কটকে (১৯০৬1?) যোগেশ ঘোষের সহিত আলাপ হয়। 
তিনি ভবানীপুরের যাদব ডাক্তারের পু । তিনি তৎকালে দর্পণ স্টেটের 
ম্যানেজার ছিলেন। তিনি তথায় অনেক কাধ্য করিয়াছেন । 

“বোম! ঠতত্রীর সময়ে স্থবেকন্দ্রনাথ বন্দযোপাধ্যার়কে তাহা 
দেখান হয় নাই। ইহা সত্য যে শারায়ণগডে 1910 ৮1591108 
করা হয়। আমার মনে হয়না যে মিশ্রী বাবু[ ৭] উত্তরপাডার রাজা 
প্যারী মোহনের পুত্র) চন্দননগরে বোমা ফেন্বার জন্ত টাকা 
পিয়াছিলেন। মহারাজ। স্ুর্ধ্যকাস্ত আযাদের অর্থ সাহাধ্য করিতেন। 
আমার হাতেই তিনি টাক! দিয়াছেন। আমি গগন ঠাকুরের 


৬। অন্নমান ১৯০৬ থুষ্টাবে তারানাথ বায়চৌধুয়ী এবং পরে ১৯০৬ 
সালে লেখক রশচি যান। অর্থাভাবে উভয়কে পদত্রজে পুরুলিয়। 
হইতে রশচি যাইতে হুইয়াছিল। রশচিতে বৈস্কনাথ বলিয়া একটি 
ছাত্র বিশিষ্ট কর্খী ছিলেন। তথায় অনেক বাঙ্জালী, বিহারী এবং 
মাডোয়াডী যুবক দলভুক্ত হুইয়াছিলেন। 


৭। লেখকের মনে আছে বারীন একবার সিমুলতলার গিয়া 
তাহ] স্বরেন্্বাবুকে দেখান । তিনি দেখিয়া বলিলেন, “এইবার 
ঠিক হইবে, বেটার মাথা এইবার ভাজিবে।” বোধহয় খালি 
খোলট! দেখান হইরাছিল। কিন্তু বাবীন ও লেখক বখন সিমুলতলায় 
যান তখন তাহাদের সঙ্গে কিছুই ছিল না যদিও বারীন এই 
'বিষরে আলোচনা কর্িতেই গিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ লইয়া 
বাজারে কত আদ্বগুবি স্থ হইয়াছে! 


১৯৬ দ্বিতীয় শ্বাধীনতার সংগ্রাম 


কাছ হইতে মাসে মাসে টাক! লইয়া আসিভাম। তিনি বলিতেন, হয় 
স্থবোধ মল্লিক, ন। হয় অরবিন্দ না হয় অবিনাশ ভ্রাচাখ্য টাকার জন্য 
আসিবেন [৮] স্থরেন্্রনাথ ঠাকুর ১৯০৬ থুষ্টান্বে পরেও আমাদের 
অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, আমাদের জন্য রিভলভার যোগাইতেন। 


অবিনাশ চক্রবর্তী মহাশয় গতি উস দরের লোক ছলেন । তিনি 
সমস্ত বিষয়-আশন্ব এবং মুনসেফা চাকরী প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন 
দেশের কাধ্যের অন্য । তীহার সঙ্গে আমাদের কখনও অমিল হয় নাই। 


“যুগান্তর” আমাদের দেশের কারধ্যের জন্য উৎসর্গাকৃত কাগজ ছিল। 
ইহা! আমাদের বৈপ্রবিকদলের কাগজ ছিল। পার্টিমেম্বার প্রকাশ 
মজুমদারের [৯| প্রেসে যুগান্তর প্রথম ছাপ। হুয়। তিন সপ্তাহ 
তথা হইতে কাগজ বাহির হয়। এই প্রেস কুমারটুলীতে ছিল। তাৰ 
পর, যুগান্তরের নিজের প্রেস হয়। তখন আমার হাতে মাক্স পঞ্চাশ টাকা 
ছিল। প্রেসের নামটি “সাধন! প্রেস” ছিল । আমার নামেই প্রেসের 
দ্বত্বাধিকারিত্ব এবং আমার নামেই প্রেসটা ক্রয় করা হয়। বসন্ত 





৮। যুগান্তরের প্রথমাবস্থায় গনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ হইতে 
তারানাথ বায়চৌধুরী অন্থমান পঞ্চাশ টাকা কাগজের জন্য আনিয়। 
ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “মনে করুন ইহা কুডাইয়া পাইয়া- 
ছেন।% অবিনাশকেও তদচুরূপ কথা বলিতেন। 


৯। প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ. প্রথমে কটকে মাষ্টার ছিলেন। 
তথায় তিনি দলতৃক্ত হুন। পরে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে কিছু দিন 
শিক্ষকতা করেন। শেষে তাহা ছাড়িয়া ম্বাধীনভাবে ব্যবসায় 
আরগ্ত করেন । তিনি কুষারটুলির কবিয়াজদের আত্মীয়। 
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ভট্টাচার্য [ ১* ] ভরত শিরোমপির পৌঁত্র প্রথম প্রিন্টার হন! কাগজ 
বাহির করিবার জন্ত কত টাকা উঠিয়াছিল তাহা মনে নাই। 

অবিনাশ চক্রবস্তী প্রথম প্রথম টাক দিয়া আমাদের সাহাধ্য 
করিতেন । প্রেস চালান এবং কম্মীদের খাই-খরচার-্জন্ত মাসে মাসে 
ঝ্িশ-চল্লিশ টাক। ছুই তিন মাস তিনি ধিয়াছিলেন। আমান বোধহয় 
যে [17280 10198011876 721655-এর দাম পরিশোধ করা হয় নাই। 
প্রকাশ বাবুর কাছ হইতে ধারে প্রথমে প্রেসটা কেনা হয়। মেদিনী- 
পুরের জমিদার নন্দ ১০৯০ টাক! দিতেন [১১] 

পরে আমাদের কার্যালয় যখন বৌবাজার স্ট্রীটে উঠিয়। বায় 
তখন 15150070 10790171799 [১7699 কেনা হয়। তখন যুগাস্তরের 
অনেক টাক। আমদানী হইতেছে । ভোলানাথ. দত্তের দোকান হইতে 
কাগজ কেন! হইত । বাজারে কোন দেনা পডে নাই। 


১০। বসস্তের ছুই বৎসর সশ্রম কারাবাস হইয়াছিল? প্রেলিডেন্গি 
জেলে আনীত হইবার পর জেল-কর্তৃপক্ষ তাহার 1098 খুলিয়। লয় 
এবং বড় মোট খাড়ে করিয়া উপরে লইবার সুকৃম দেয়। ফলে সে 
0£90168 রোগে মরণাপর হয়! এই সময়ে এ জেলে লেখকও 
ছিলেন । ব্যারামের ফলে তাঙার বিকার হুর এবং যেসব মহান উক্তি 
তাহার মুখ হইতে বাহির হুয় তাহ! শুনিয়া! লেখক চমকিত হন। বিপ্রিন 
বাবুও তখন সেই জেলে ছিলেন। তিনি লেখকের কাছ হইতে খই 
সব উদ্জির কথা শুনিয়া বলেন, “বসন্ত ছেবত1”। 

২১। এই টাক! বাৎসরিক চাদ হিসাবে.আলিত। ১৯০৭ খৃষ্টান 
শীতকালে দ্বিতীয়বার এই টাকা পাওয়া গেল। নিখিল মৌলিক পয 
লেখক বোধ জি হতে দূত মা দিয়া আলেন। ,হবোধ রর 
লেন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। 


১ 


১৯৮ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


বক্ষবান্ধব উপাধযার আমাদের বার বার বলিতেন, “তোমরা কাচা 
৪৩৫86$91) কেন লেখ”। তৎপর, একবার ভূপেনের হাতে “সন্ধ্যার” 
সম্পাদকীয় ভার দরিয়া উপাধ্যায় রাজসাহীতে যান [ ১২ ]।॥ এই উপলক্ষে 
ভূপেন বলিলেন, এইবার স্থযোগ পাইয়াছি, আমি কীচা ৪86৫16800 
'নিখিব। লেই সময় তদনুন্ধূপ সম্পাদকীয় প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়] ১৩] 

যুগান্তর কাগজের উদ্যোক্ত| ছিলেন বারীন, ভূপেন ও আমি। 
হৃরিশচন্্র ঘোষও এই সঙ্গে খাটিয়াছিলেন। যুগান্তর ৰাহির হইবার 
পর, কিছুদিন বাদে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি তাহার বাসা হইতে 
ষুগাস্তর আফিলে লইয়া আদি। তাহার সহিত আমার পত্রালাপের 
ঘার1 পরিচয় হুওয়'র পর তাহাকে আফিসে লইয়া আসি [১৪ ]। 
আমাদের সঙ্গে তাহাকে আন্দামানে যাইতে হইয়াছিল । 


১২। একটা মকদ্দমা উপলক্ষে তিনি তথায় যান এবং ফিরিয়া 
আসিয়া আমাদের বলেন, পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক হাঙ্জাম ওয়াহাবী 
আন্দোলনে রুপান্তরিত হইয়াছে। ইহাই নাকি পুলিশের তদন্ধে 
প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার পর কিন্তু সান্প্রদারিক হাঙ্জামা আর অগ্রসর 
হইতে পারে নাই । --লেখক 

১৩৪ এই ব্যাপার লইয়া ৬ম্থরেশ সমাঙ্পতি লেখককে 
বলেন, “ইহা আপনার লেখা । আমর! পুরাতন সাহিত্যিক, আমব! 
স্বানি না, কে কি ধরণের লেখেন ! এই সময়ে উপাধ্যায়ের সঙ্গে এই সব 
নোকের মনোমালিন্ত ছিল। --লেখক | 

১৪। ১৯*৮ খ্ৃটাবে যুগান্তরের কাধ্যোপলক্ষে লেখক পূর্ববঙ্জে 
পিয়াছিলেন। তথা হুইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া! উপেন বাবুকে লেখক 
-ঘুগান্তর আফিসে দেখেন। 78108018888 পঞ্জিকার তিনি 
দেখকরূপে ছিলেন । | 


দ্বিতীয় শ্বাধীনতার সংগ্রাম ১৪৯৯ 


ভূপেনের জেলের পর বসস্ত জেলে যার [১৫]; তাহার পর বৈকুঠ 
"্াচারধ্য জেলে যান। সঙঞ্জীবনীর সম্পাদক কৃষ্কুমার মিজ্» বৈকৃ্কে 
আমাদের কাছে কার্ধের জন্ত পাঠান। তারপর, নিখিল যৌলিক 
প্রভৃতির হুস্তে যুগান্তরের ভার দিয়া “নবশক্তি” কাগজ চালাইবার জন 
আমি যাই॥ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সর্বন্থ ব্যয় করিয়াও কাগজ 
চালাইতে না পারিয়। আমাকে তাহার ভার লইবার জন্ত অনুরোধ 
করেন [১৬]। আমি দৈনিক “নবশক্তি” সংবাদপত্রের ভার লই। 
তিনি কাগজে ৫০০19191090) দিয়াছিলেন, “অতঃপর অবিনাশ ভট্টাচার্য 
এই কাগর চাঙ্গইবেন" । এই কাগজের ৪৮ গ্রে ্ত্রীটের আফিসে আমি, 
অরবিন্দ ও তাহার স্ত্রী, তাহার ভগ্মী সরোঞ্জিনী এবং ঠশলেন বস্থ ২৩ স্কট 
লেন হইতে উঠিয়া আসিলাম। তাহার দুইদিন আগে ৩০শে এপ্রিল 
মোজাফরপুরে “বোমা” পড়ে এবং ২রা যে আমি, অরবিন্দ ও শৈলেন 
গ্রেন্ট্রীটের বাসা হইতে £10696৫ (ধৃত) হুইলাম। তাহার পর 
«“নবশক্তি” আর বাছির হইতে পারিল ন1। আমি আন্দামানে যাই। 

আমি আমার জ্যাঠতৃত ভাই স্বণেন্দু (ডাক নাম “টেনা”) এবং শৈলেন 
বন্ধুকে যুগান্তর আফিসে কার্যের জন্ত লইয়া আমি। ইহারা আড- 
বেলিয়ার লোক । নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (14, ৪০9) পিতাকে 
আমর) মাম! বলিতাম। তাহার সঞ্িত এই সম্পর্কেই সে আমার 


১৫। ইনি মৈমনসিংহ নিধাপী। ১৯২৬ খৃষ্ঠান্ধে ইহার সহিত উক্ত 
স্থানে লেখকের সাক্ষাৎ হয়। গভর্ণমেণ্ট তাহার সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত 
করার তিনি ছুঃস্থ অবস্থায় দিন কাটাইয়াছেন। 

১৬। ইহার বন্থপূর্বে দেবত্রত বন্থ নবশক্কির সম্পাকমণ্ডলীতে 
এমাগঘান করিয়াছিলেন। 


২৭ দ্বিতীয় ্বাধীনতার সংগ্রা 


গ্রামমম্পকে মামাত ভাই হয়। তাহাকে আমিই দলে টানিয়া আনি। 
মে বাল্যকালে কিছুদিন আড়বেলিয়াতে ছিল। সে আমাদের অমতে 
চাঙ্ষড়ী পোতা ডাকাইতিতে যোগদান করিয়াছিল। 

যতীন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত হ্বিতীয়বার পৃথক হওয়ার পর, তাহার 
সহিত আমাদের আর কোন যোগাযোগ হয় নাই। পুলিশ অঙ্ুসপ্ধান 
করিব! তাহাকে আমাদের মকদ্দমায় জড়াইয়াছিল | কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে 
প্রমাণ ন। থাকায় খালাস পান। 

পি. মিআর আমাদের মকদদমায় খুব খাটিয়াছিলেন । তিনি আমাদের 
মকদ্দমার একজন 1,8৩1 হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন । 07007) 
যখন আমাদের ?৭০:০11088 বলিয়াছিল তিনি তাহাকে এই কথা তুলিয়া 
দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । 

শিখি 

১০ই নভেম্বর, ১৯৪৭। স্বাক্ষর_শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


তর জেঠজর তে 


পরিশিষ্ট--ঘ ২১ 


জাক্মোজতি লখিতির ইতিছান 
প্ীইজ্ানাথ নন্দীর বিবৃতি 


১৯০৬ সালের পুর্বে এই সমিতি সংগঠিত হর। বধুনাখ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ মুখাজ্ছাঁ,তুবনেশ্বর সেন-_এই কয়জনে উদ্যোগী হইয়! 
সমিতির পত্তন করেন। ইহাদের সহিত স্বামীজীর কোন সম্বন্ধ ছিল ন1। 
হহারা তাহার সম্পর্কে আসেন নাই। সতীশ খেলাচন্ত্র ইনসটিটুশানে 
সমিতির আলোচন। ক্লাস বসিত। স্বাধীনতার সঙ্গে দেশের মঙ্গল হউক, 
এই ছিল আলোচ্য বিষয়। স্বাধীনতার উপর বেশী জোর তখন ৫ ওয়! 
হইত ন1। তরুণের] নিজেরাই উদ্ভোগী হুইয়াএই সমিতি করিয়াছিলেন । 
বিশশ্ভ্রিশজন লভ্য হুইয়াছিলেন। সকলেই ছাত্র ছিলেন। স্থুলের 
শিক্ষকেরা আলোচনায় যোগদান করিতেন। তৎপর আমি আরও 
দুইজন এঁ সমিতিতে যোগদান করি । আমি 0০5: বলা চাটুজ্যের 
জোষ্টভ্রাতা শ্রীরাধাল দাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ হুইতে বৈপ্লবিক 110%5 
ও 1901) প্রাপ্ধ হই । তিনি দেশের স্বাধীনতার আদর্শ আমাকে 
দেন। আমি পরের লোক (5৮ 139) বতীন্্রনাথ হালদারের কাছ 
হইতে একটি সমিতির সংবাদ পাই । তিনি বলেন, বর্ধমান ও শাস্তিপুরে 
একটি দল আছে; যতীন হালদার এই দলকে আমার কথ! বলেন । 
তাহারা বলিলেন, কলিফাতায় এই প্রকারের একটি দল আছে তাহার 
সংস্পর্শে ইন্জবাবু আন্থন । এই শাস্তিপুরের দলের ভূপতি গোস্বামী খ 
আত্মোকরতি সমিতির সংবাদ আমায় দেন। তৎপর, বতীজ্জনাথ হালদার, 
স্বাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, জামি--এই তিনজন আতস্মোক্গতি সযিতিতে 
যোগদান করিলাম । 


এই সময়ে ওয়েলিংটন ক্ষোস্বারের কিবিলীদের পহ্ত স্গিতির 


২ ছিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


ছেলেদের প্রায়ই মারামারি হইত । এই সময়ে কফিরিলীদের 0৩:০৩৪1108 
8610৫০ আমরা বডই অস্কভব ( 775৩1) করিতাম । ইহাতে আমাদের 
পরাধীনতার অপমান হৃদয়ে অনুভব করিতে থাকি। এইকালে হেম মল্লিক 
মারামারির সময়ে তাহার বাণ্ডী আশ্রয়রূপে ব্যবহার করিতে দেন। 
তিনি একদল ছেলেকে উপযুক্ত নাগরিক আদর্শে গঠিত করিতে 
চাহছিতেন। তিনি চাছিতেন যে একদল ছেলে 08109 ৫০, সাহস 
প্রভৃতি ভ্বার] পুষ্ট হুইয়৷ গঠিত হয়। ন্বামীজির দেহত্যাগের পর 
1৬৩18178008 8০০19 স্থাপিত হয়। মানিকতলা স্্রটে এই 
সমিতির আফিস থাকে । এই বাডীর উ্টা্দিকে মানিক দত্তের বাড়ীতে 
“অঙ্কুশীলন সমিতির” সভ্যেরা জমা হইতেন। এই সম্বন্ধে তাহাদের 
সহিত আমার আলাপ হয়। তাহাদের নামটা আমার আকৃষ্ট করে। 

এই সময়ে হেমবাবু বখন উপরোক্ত প্রকারের যুবকদল স্থট্ট করিতে 
চান, তখন আমি তাহাকে অনুশীলনের কথ! বগি। ইহাতে তিনি 
ছয়শত যুবককে নিমন্ত্রণ কিয় ভূরী ভোজন প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠান 
তাহার বাড়ীতে হয়। সেই সময়ে অনুশীলনের একটা 18119 হেমবাবুৰ 
বাজী 5য় এবং অঙ্কশীলন উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। এই সময় থেকে হেমবাবু 
অঙ্ুশীলনের পৃষ্ঠপোষক সাহায্যদাতা হন। 

তৎপর নিখিল মৌলিকের ( ভবানন্দ ত্বামী ) সঙ্গে আমার আলাপ 
হয়। শুনিয়াছিজাম, ইনি পরেশ লাহিভী ( মহাদেবানন্দ স্বামী ) এবং 
ক্ষিতিমোহুন সেন (বর্তমান শাস্তিনিকেতনেত্স আচার্য ) একটি বৃহ 
হলের অস্ততূক্ত ছিলেন। এই দলের নিখিলদার সঙ্গেই আমার খনিষ্ঠ 
সন্থদ্ধ হয়। তীহারই পরামর্শান্থধারী আমর ব্যবসাক্ষেত্রে নামি এবং 
“ছাত্র-ভাগ্ডার” স্থাপন কৰি । 

ইছার পূর্বে রছধুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ হইতে বৈপ্লবিক সমিতির 
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সংবাদ পাই । তখন বৈপ্লবিক সমিতির আখড! এবং কক্্মীদের বাসস্থান 
আপার সাকুর্সার রোডে অবস্থিত ছিল। তথায় বঘুনাথ আমাকে 
লইয়! যান। এই প্রকারে আত্মোক্লতি সমিতির বধ্ধুনাথ, আমি ও জীবন 
মুখোপাধ্যায়, প্রথমে পপ্রবিক সমিতিতে বাই । পরে ক্রমে ক্রমে 
আত্মোক্সতি সমিতির সর্ব সভ্যই বৈপ্রবিক সমিতিতে যাইতে থাকেন । এই 
প্রকারে আত্মে'্নতি সথিতির সহিত বৈপ্রবিক সমিতির যোগাযোগ হয়। 
এতৎসম্বন্ধে কোন বুঝাপডা ছিল না। যতীন বন্দোপাধ্যান্ম উপযুক্ত 
লোক দেখিলেই কার্ষে নিধুক্ত করিতেন । এই উপায়ে আমর] টপ্লবিক 
সমিতিরস্য হুই। বাস্তবপক্ষে,“আত্মোন্নতি সমিতি” বৈপ্বিক সমিতিতে 
সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিয়! একীভূত হুইয়াছিপ অথচ আত্মোক্লতি সমিতি 
বাহিরে নিঞের অন্ভিত্বও রাখিয়াছিল! এই স্থলে বক্তব্য যে আমি 
বৈপ্রবিক সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্রে শ্বাক্ষর করি নাই অথচ তাহার নকল 
(০০০9) আমি লইয়া আসি। জীবন, রঘুনাথ প্রভৃতি 
প্রতিজঞাপত্রে ০80) লইয়াছিলেন। এতন্বারাই তাহারা সম্পূর্ণ 
ভাবে বৈপ্রবিক সমিতির সভ্য হুইয়াছিলেন। 

বিপিন গাঙ্গুলী, প্রভাস দে প্রভৃতি তখন 80807 সভ্য ছিলেন। 
প্রভালকে আমিই আত্মোক্পতিতে প্রবেশ করাই । পবিভ্র, মনি মিজ 
প্রভৃতি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। এই সম্পর্কে তাহারা যতীন 
বাবুর কাছে বান। পবিজ্ঞ বৈপ্রবিক দলে প্রবেশ করিয়াছিল। 

একট] ব্যবসায় কেন্দ্র করি তাহার আবরণে ধৈপ্লাবক ক্যার্য্য 
চালাইবার পরামর্শ নিখিল বাবু আমাকে দেন। ইহার পূর্বের রবীজ, 
নাথ ঠাকুর, ভগ্রী নিবেদিতা, জ্ধ্যাপক জগদীশ বন্থ, অধ্যাপক বছুনাথ 
সরকার প্রভৃতি বুদ্ধগয়ায় ধান। আমিও তাহাদের সঙ্গে যাই। 
স্ববিবাবু প্রভৃতি বুদ্ধগয়ার মোহাম্তকে বলিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের ই 
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একাংশ, এইজন্ত বৃদ্ধগয়ার মালিকান। দখল তৃমি ত্যাগ করিও না। এই 
সময়ে আমার সহিত পাটনার বাবু পুনিত লালের আলাপ হয়। 
তিনি বৃ'্ন, তাহাদের যৌবনে তাহার বিহ্বারে একটি বৈপ্লবিকদল 
গঠন করিয়াছিলেন । পুনিতবাবু 1,81)171 001129105-র পাটনাস্থ এজেপ্ট 
ছিলেন। কলিকাতায় তাহার সন্বিত ভূপেন্্রনাথ দত্তের আলাপ আমি 
করাইয়াদিই। এই সময়ে 11881০1,91)0]) দিয়! আমর] শ্বদেশীভাব প্রচার 
করিতেছিলাম। বু গয়া হইতে প্রত্যাবপ্তন করিবার পর “ছাত্র-ভাণ্ডার” 
স্থাপত হুয়। ছাত্্র-ভাগ্তার বৈপ্লবিক কম্ধীদ্দের একট] আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। 
আমার অঙ্গুরোধে নিখিলবাবু, হুরিশ শিকদার, প্রভৃতি যিলিয় একটা 
৮708৫ সংগ্রহ করি । স্ববোধ মল্লিক তাহার 7768৫ 0০116060: ছিলেন। 
এই 00 আমরা কন্মীর্দের ব্যয়ের জন্ভ দিতাম । ছাত্র-ভাগ্ডার 
বর্তমানের 96818 719718107) কলেজ ট্রাটে স্থাপিত হয়। তৎপর 
তাহার উল্টা! এ. ঘ. 9139109-র দোকানের পার্থ উঠিৎ। যায়। 
তৎপর হারিসন রোডে ছুইস্থানে উঠিয়া যায়। পবিস্র ও নিখিলবাবু 
ইনার ভার নেন। ছাত্রভাগ্ডাবের প্রধান কম্মী ছিলেন পবিজ্র ত্ত। 
এই ভাগ্ারের আবরণে বৈপ্লবিক কর্ম ছিল। হছান্ত্র“-ভাগারের ছাতের 
উপরে সখারামবাবু ক্লাশ করিতেন। আলিপুর বোমকেসের পর, পবিশ্র 
ঈ্তকে পুলিশ ৩1৪1, 88708 ০৪৪৩-এ ধৃত করে ; এবং বলিল, 
বে ছাত্রভাগ্ডারের ম্যানেজার হইবে তাহাকে ধরিব। সেই শুনিয়া 
বধুনাথ ও আমি যে পরিমাণ টাকা দিয়াছিলাম তজ্জন্ত সেই পরিমাপের 
ধীল লুকাইর। সরাইয়া ফেলিলাম। এই প্রকারে ছাত্্-ভাগ্তার ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়। গুজব উঠিল পুলিশ ফলোকান লুটাইয়াছে! আমি ছাত্র-ভাগ্ডারের 
আর কোন সংবাদ রাখি না। 

খদেশীধুগে বাগলায় সর্ব যে 70 হয়। সেই সহয়ে অযবিঈী 
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ছুইশত টাক! দিয়া আমাবেপূর্ববঙ্জেরলোকদের সাহাব্যার্থে বাইবার ভাড। 
দিণেন। ছয়জন লোককে €১ সুধীর সরকার, ২ নবেন বন্থ, ৩ শিশির ঘোষ, 
৪ বিপিন গাঙ্গুলী, « প্রভাস দে, ৬ হরিশ শিকদারকে, লইয়। আমি 
মৈমনসিংহ, জামালপুরে যাই। প্রভাস ও হবিশ মৈমনসিংহ সহরে 
রহিল। আমর! 2০ উপলক্ষে ধৃত হই। আমরা আত্মরক্ষার্থ 
আঠারট! গুলি দাগি। মকদ্দম! চলিল না, কারণ পুলিশ ২৭জন লোককে 
খাড! করিয়াও 70676) করিতে পারিজ না, আমরণ খালাস পাই। 
মজার কথা, এই জামালপুর জেলের 90091106505 ডাক্তার আমাদের 
দলের লোক ছিলেন। তিনি বলিলেন, “আমি ভূপেন দতের শিষ্। 
আপনাদের যাহা প্রয়োজন আমি তাহার স্থৃবিধ। করিয়া দিব ।” 
জামালপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর বীরেন্দ্রনাথ সেন (সথশীল 
সেনের জোয্ঠ ভ্রাতা ) আমাকে বলিলেন, “কালী-মায়ের বোমা” তিনটা 
আপনার কাছে প্াখিলাম; কাজের সময় প্রয়োজন হইবে । বারীন 
ঘোষের ধর। পড়িবার পর আমায় মাতুল বলিলেন, “তুমি এই আগেয়াস্ত 
লইয়া ব্যবহার কর, তোমার কাছের মাল আমায় দাও । আমি কয়ঙ্গিন 
পরে, বর্তমানের হাঙ্গামা মিটিলে তোমায় ফিরাইয়া দিব।” তখন, 
'আমার পিতামাতাকে বলিলাম, “আমি এই বোমার জন্ত দায়ী, কিন্তু 
তাহার সংসারের পোষ্য অনেক। কাজেই তাহার এ দাযিত গ্রহণ করা 
উচিত নহে । আমি ইহার জন্ত ধায়ী।” ইহাতে মা বলিলেন, ' একদিকে 
ভাই একদিকে ছেলে ; আমি কি বলিব” ! ইহার পর, আমি এই তিনটি 
বোম। নষ্ট করিবার অন্ত বাহাতে ধরিয়া! ভানহাত দিয়া বাক 
খুলিতেছিলাম। সেই সমরে নষ্ট করিবার কালে একটি ফাটিয়া! বার। 
তাহাতে আমার বা হাতিটি উড়িয়া 1.81:810 ৩০০৬2 গাঙে পে । 
পঁই বাড়ীর ১০।১৫জন লোক ছাদে গিয়। দেখিতে থাকি, খ্যাপান 
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আমার মা তীছাদের অন্তরোধ করেন, তাহারা যেন কিছু প্রকাশ ন। 
করেন । তাহাতে 181,811 0০-র ভাক্তার চাকুত্রত বায প্রত্যেক কর্মচারী 
ও চাকরকে খরচ! দিয়া দেশে পৌছাইয়া দেন। তাহার একমাস আঠার 
দিন বাদ নরেন গোত্বামীর এক রারের (00206585100 । পর পুলিশ আমাকে 
ধৃত কৰে । 

আমার জেলের খবর এই £ জেলে বারীন একটা 1015108680 
606০৫ করিয়া জেল ভাঙ্গিয়! বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল। ইহাতে 
হে্মদ1” ও সত্যেন বন্থ বলেন, “ইহা! নিক্ষল হুইবে, বরং গোস্বামীকে 
ইহ্‌-জগৎ হইতে সরাইয়। দাও |” এই 210/-এ আমার কোন সম্বন্ধ নাই। 
ফেবল সম্পর্ক এই, নরেন গোস্বামীকে গুলি করার আগের দিন জেল" 
কর্তৃপক্ষ আমার মধ্যম ভ্রাতাকে আমার সহিত জেলের মধ্যে হাসপাতালে 
দেখা করিতে দেন৷ তখন আমি অন্থস্থ ছিলাম । আমার ভ্রাতা আমাকে 
বলিলেন, “দাদ, একজন লোক আমাকে একট] রিভলভার জেলে লইয়! 
যাইতে বলিয়াছিল ! কিন্ত আমার সাহস হয় নাই।” ইহাতে সত্যেন 
বলিল, “কেন নকেেনবাবু | আনিলেন না! কেন, আনিলে ভালই হইত ।” 
সত্যেন ফাসীর আগের দিন আমাকে বলিম়াছিল*ঃ আপনার ভ্রাতা যখন 
রিভল্ভারের কথ। বলিয়াছিল, তখন আপনারই কাপড়ের পাড--বাছা 
পৈতারূপে বাধ! হইয়া! আমার শরীরে ছিল--তাহাতে একট রিভলভার 
ঝুলান ছিল।” 

ফাসীর পূর্বে সত্যেন 775880911 বড় জ৩৪% (শারীরিক 
দৌর্বল্য ) ছিল। তাহার মন সতেজ ছিল, সে ভয় পায় নাই। তার 
ভীষণ হাপানীর ব্যারকাম ছিল। এই মকদ্দমার আমার [48 
68808707051100, হইয়াছিল, কিন্ত দুইবার আপিলে খালাস পাই। 
গুলিশ দ্বান্বা ধৃত হইবার পর, সকলেই কমবেশী 5০926598800 রূপ 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম হ্খ 


880611600 দিয়াছিল। আমিও দ্িয়াছিলাম। আত্মরক্ষার ভাব 
সকলকারই মনে জাগিত ইহাতে ই 00100688101) প্রদত্ত হইত । কেবল 
হেমদ্বা বলিত যে, এইসব বিষয়ে একেবারে চুপ থাকাই বৈথ্ববিকের 
কর্তব্য । পুলিশের সঙ্গে চালাকী চলে না। হেমা কোন 868662060% 
দিত না। হেমদা প্যারিস হইতে যে নৃতন বৈপ্রবিক কর্ধপদ্ধতি শিক্ষা 
করিয়া আপিয়াছিলেন তাহু। নেতারা গ্রহণ করেন নাই। বারীনদাও 
আমল দেন নাই, নিজের মতই বারীনদ! চালাইতেন। 

জাপানী ওকাকুর! 12401$ 0 81763 পুস্তকের প্রতিপান্ত 
তথ্যগুলি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ভগ্নী নিবেদিতাকে দেন । তাহাতে 
নিবেদিতা উক্ত পুস্তক লিখেন। ফলতঃ ইহাই নিবেদিতার লিখিত 
পুস্তক। ওকাকুর1 ইংরেজী কম জানিতেন। 

ডঃ ভূপেন দত্তকে আমি প্রাচীন কথা বলাতে তিনি উপরোক্ত 
বৃত্তান্ত লিখিয়া লইলেন। 


৬।২ বাম ব্যানাঞ্জি লেন, 


কলিকাত1। 
১৭। ১। ৪৮ (স্বাক্ষর ) শ্রীইন্্রনাথ নন্দী 


২০৮ পরিশিষ্ট-_ও 


শ্রী অতীআনাখ বনুর বিবৃতি 

একবার একট! সার্কাস দেখিতে গিয়া আমার পিতা একজন ইউ- 
রোপীয়ের কাছে অপমানিত হন | এই আমার প্রথম ইংরেজ বিদ্বেষ । 
তৎপর, যখন আমার ২৫ বৎসর বয়স সেই সময়ে গৌরীবেডের এক 
বাগানে আখভ' স্থাপন করি। তথায় তীব-ধন্ুক, লাঠি খেলা, বল 
খেলা হইত। ইহার পর, নয়নচাদ দত্তের লেনে “মাছে শালয়” আমার 
স্বার! স্থাপিত হয় । তথায় হেপের। পডিত এবং লাঠি খেলা, 881 ৫৫) এ 
18 অভ্যাস করিত। এই সঙ্গে অমর দত্ত (৬কৃমার দত্ত এটপাঁর ভ্রাতা ) 
ও তাহার পুত্রকে এই স্কুলে দিলেন । কাশী হইতে আগত হিন্দৃস্থানী 
পণ্ডিত সংস্কৃত পডাইতেন। মুক্তাগাছার জমিদার জগতকিশোর 
'আচার্ধ্য চৌধুরী আমাদের আখডা দেখিতে আসেন। তিনি একজন 
লাঠিখেলার ওত্তাদকে পাঠান । এই সময়ে, অতুলকৃষ্চ ঘোষকে আখডার 
নিযুক্ত করা হয় ) তিনি লাঠিখেল] শিক্ষা দিতেন । এই আখডা আমার 
বাড়ীর পার্থ ছিল। উক্ত বিদ্ালয়ের ছাত্রদের আশ্রমের শিষ্যের সায় 
থাকিতে হইত । ছেলেদের টিকি ন্বাখিতে হইত । “মাহেশালয়”' তিনবার 

খানাতালাসি হয় এবং আমার বাডীও খানাতালাসি হয়। 
বজ-ভঙ্গের সময়ে “ভারত ভাগার * নামে একটা স্বাধীন দোকান 
কর্ণওষালিশ স্ত্ীটে স্থাপিত হয় । তৎপূর্বে, ব্রহ্ধবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে 
আমার আলাপ হয়। তিনি তখন বলিতেন, হিন্দুধর্মের ভিতর দিয় 
আমি বীশুধুৃষ্টকে ঢুকাইব। যখন আমাদের ভারত ভাণ্ডার স্থাপিত 
য় তাহার পর ৬তারানাথ বায়চৌধুব্ীর সহিত আমার আলাপ হয়। 
সে একবাঝ্স রিভলভার আমার বাড়ী রাখিয়া যার়। তারপর, তাহা 
ফেব্রৎ দিতে যাইয়া তারানাথ ধর] পড়ে। ইতিপূর্বে বৈপ্রবিকদের কথ! 
"মি কিছু শুনিয়াছিলাম। জ্যোতিযচন্ সমাজপতি কিছুদিনের জন্ত 


দিতীয় গ্বাধীনতার সংগ্রায় হকি 


“যাহেশালয়ের” সহিত সংযুক্ত হন। সেই সময়ে ক্ষুদিরাম আর একট? 
ছেলেকে লইয়া “মাহেশালয়ে” আসে । তারানাথ আমাকে আন্দোলনে 
প্রথম প্রবেশ করান। ইহার পূর্বে আমরাও পৃথকভাবে জিনিষ সয় 
করিয়াছি । বিপিনচন্ত্র পাল ও উপাধ্যায় আমাদের কর্ম জানিতেন, 
মোক্ষদ! সামাধ্যায়ী এবং শ্ঠামস্থম্দর চক্রবর্ভীও আমাদের ব্যাপাক 
জানিতেন। বিপিনবাবুকে আমর) আমাদের মালের ঘর 'দেখাই। 
ইহ। কাশী বন্থর জেনে একট! নিচু ঘরে থাকিত। বোধ হয় ৩*টা ভ্তব্য, 
তলওয়ারও দুইটা রাইফেল ছিল। ইহাতেই পুপিশ ইন্মপেক্টর বিনোদ 
গুপ্ত রটায়--তাহাকে পাতালে চোখ বাধিয়! এই ঘর দেখান হইয়াছিল ।৬ 
“ষুগাস্তর” দস্ল আমার আলাপ হয় তারানাথের মারফৎ। তখন 
ভূপেনবাবুর জেল হুইয়াছে। পরের কালে মনোরগ্রন গণ, অরুণ গুহ, 
কিরণ মুখাজ্জ প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হয়। কিরণ মুখাজ্জি ইহাদের 
হইয়া আমান কাছে আসেন। এই সময়ে আলিপুর বোমার 
মকদদম। কইয়। গিয়াছে । 
একবার বি. পি. চাটুয্যে আমাকে “ বেঙ্জলী” আফিসে ভাকিয়। পাঠান, 
উদ্দেসন্ত যে অরবিন্দের জেল থেকে পালাইবার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
কিন্ত তজ্জন্ত যে সব লোকের দরকার তাহার যোখাড় হইল না । এই 
জন্ত এই কার্য্যের স্থবিধ! হইল ন1। বাহির থেকে ই এই চেষ্টা হইয়াছিল। 
৬অবিনাশচন্ত্র চক্রবন্তীর সঙ্গে আমার গজায় ধারে আলাপ হুয়। 
গামকুন্বর চক্রবর্ভীই আমাদের পরম্পরের মধ্যে আলাপ করাইয়া ছেনু। 
গান্ধী আন্দোলনের পূর্বে সথামন্ন্বর আমাকে বলেন যে, মৌলানা! আরুল 
& বাগিনে একজন ৪-1১৩10095 লেখককে এই গল্পটি ভালভারব 
'ঘলেন। তাহাতে এই গল্পটি গোয়েন্ছ। ইলগেরীর পুর্ণ লাহিড়ীর মাছে 
আরোপিত হয় --গ্রন্থকার। 


২১০ দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম 


কালাম আজাদ (ইনি তখন চৌরজী লেনে থাকিতেন) আমার সঙ্গে 
আলাপ করিতে চাহেন। আমি আমার জ্যোষ্টপুক্র অমরকে পাঠাই । অমরকে 
তিনি বোমা প্রস্তুত করিবার প্রণালী জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন, “আমি 
ইহার খরচ দ্িব।” অমর বলে, “আপনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 
তিনি ভাল লোক দ্িবেন”। তখন যতীন্দ্রনাথ যুগান্তরের নেতা । আজাদের 
সঙ্গে কথা ছিল,তীহাত্র লোকএকট। সাঙ্কেতিকনিশানা- একট! হাসনাহান। 
গাছে পাতা লইয়া আসিলে আমি তাহার সঙ্গে কথা কনিব। তাহার 
ছিত আলাপের পর ঢাকার শাস্তি মুখাক্ছিকে আজাদের কাছে পাঠাই। 
কিন্তু তারপর শাস্তির কয়েদ হয়। আমার বাড়ী এবং মাহেশালয় ও দোকান 
প্রভৃতি সার্চ (খানাতালাসী। হয় । ইহাতে আমি আজাদের সহিত সম্পর্ক 
বন্ধ করিয়া দিই। আমার স্বানসকল পর্বসমেত ১৫ বার খানাতাল্লাসী হয়। 
প্রথমধুদ্ধর সময় বি সি* চাটুষ্যে, নরেন্দ্রনাথ শেঠের মারফৎ আমাকে 
ডাকিয়া পাঠান। তিনি বললেন, 018800801)96] বলিতেছে- এখন কেন 
কাধ্য করিতেছ? একট। কিছু যুদ্ধের পর পাইবেই, এখন সব বন্ধ কর। 
“আমি বলিলাম, সকলকে ছাডিয়া দাও, তারপর আমাদের কথাবার্তা 
হউক, তখন বে ঝাপড। হইবে । এই বিষয়ে আর কিছু হয় নাই। এই 
সময়ে বতীন মুখাজ্ছি সৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। যুদ্ধ আরম হইবার ৩1৪ 
মাস বাদে আমাদের জেল হয়। 
আহি যুগাস্তর দলের একজন সভ্য হইয়াছিলাম । তখন বতীজ্ঞনাথ 
নুখাচ্ছি নেতা ছিলেন । তীহার সঠিত একদিন আমার আলাপ হয়। 
একদিন কর্ণওয়ালিশ ট্রাট “বেঙ্গল রোব” দোকানের উপরে কুমারকৃফ 
ঘতের আফিসে আমার ভাকিয়! পাঠান হয়। তখন রাব্রিবেলা নগেন্ত 
মন্ত্রিক, চাক মি, মন্থ মিত্র, কুমারকফ দত, সবেশ সমাজপতি ও বোধয় 
াহার ভ্রাতা জ্যোতিষ এবং “সঙ্গীত সমাজের” হলের অনেকে তলওয়ার 
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স্পর্শ করিয়া! প্রতিজ্ঞ করিলেন, “আজ থেকে আমর। দেশের জন্ত তরবাত্বী 
ধরলাম” । এই ঘটন। ভূপেনবাবুর যুগাস্তর সংক্রান্ত জেলের পর হয়। 

বরহ্ধাবান্ধব উপাধ্যায় ১৯৭ থৃষ্টাব্জে পুনরায় হিন্দু হন, কালীঘাটে এই 
ক্রিয়া হয়। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাচকডি বীডুযো, পঞ্চানন 
তর্করত্ব প্রভৃতির পরামর্শে তিনি হিন্দুহন। আরম সেইদিন তথায় 
ছিলাম ; রাত্রিতে তথায় বক্তা হয়। পঞ্চানন তর্করত্ব শুদ্ধি” বা 
পুনঃ কিন্দুকরণ' ব্যাপার সম্পাদন করেন । ব্রদ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রচার 
করিয়া! লোকের মণকে শ্বাধানতার পথে লই! গিয়াছেন। 

আলিপুর মকদ্দমার পর, অবিনাশ চক্রবস্তীর মুন্সেফী চাকরী যায়। 
তৎপর, হাইকোর্টে উকিল ₹*, ইঞার পণ যুদ্ধের সময়ে ভাঙার জেল হয়। 
তৎপরঃ তিনি ব্যাঙ্ক করেন। বৈপ্লবিক কর্মে তান প্রায় ৭*-৮* হাজার 
টাকা দান করেন । অবিনাশ বাবুর সঙ্গে যখন আমার আলাপ হুয় তিনি 
তখন ফকির হইয়াছেন । আধি তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া নিজ্বেকে 
ভাগ্যবান মনে করিয়াছি । তিনি একজন ত্যাগী সাধু» পণ্ডিত, চব্রিজবান 
এবং পরোপকারী ছিলেন। দেশের জন্ত এইরকম ত্যাগ কম লোকই 
করিয়াছেন । এই রকম ত্যাগী, পরোপকারী কম লোকেরই সঙ্গে আমার 
আলাপ হইয়াছে। 

অরবিন্দ যখন গ্রে ধ্বীটে সপরিবারে থাকিতেন তখন আমি তথার 
খাইতাম, তাহার কথ! শুনিতাম। অরবিন্দকে ধরিবার পর, আমি তাহার 
বাড়ীতে বাই এবং আমরাই হীবেন্্রনাথ দত্তকে খবর দিই | অরবিস্বকে 
ধর়ার'কথ] বলির! তাহাকে তৎস্থলে আনরন করি কিন্ত হীয়েতর দত 
বলিলেন, “পুণিশ জামিন দিলনা” । 

১-ই নভেম্বর, ১৯৪৭। স্বাখর--অতীজনাথ বন্থ 
অহ্ত্রে গোখ্বামী লেন, কলিকাতা। 


২১২ পরিশিষ্ট--ড 
ক্ষুদিরাম 


মোজাফরপুর বোমা বিস্ফোরণ সংক্রান্ত মামলার তৎকালীন 
উকিল শ্রীন্থরেজ্্রনাথ সেন মহাশয়, ধিনি উপস্থিত কার্য হইতে অবসঙ্ব 
গ্রহণ করিম! পাটনায় বাস করিতেছেন, তিনি প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের কর্ম্ম 
সম্বন্ধে যাহা! জানেন তাহা আমায় ২।২।৪৯ তারিথে নিয়গিখিত বিবৃতির্পে 
বলিয়াছেন £-- 

£কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাহাট। কোর্ট অফ ওয়ার্ডন জমিদারীর 
হেড-ক্লার্ক ছিলেন । তাহার তত্বাবধানে মাহাতের ষ্টেশনের কাছে 
একটি ধর্খশাল! ছিল ।॥ তথায় প্রচুর ও ক্ষুদিরাম কিশোরী বাবুর অনুমতি 
প্রাপ্ত হইয়৷ উক্ত ধ্মশালায় একটি ঘর পায় । আদালতে যেসব সাক্ষী জমা 
হয় তাহাতেই আমর] টের পাই যে, একট মণিঅঙ্ডার ইহাদের নামে 
আসে । সেই যণিঅর্ডার কিশোরী বাবু ইহাদের হইয়া স্থাক্ষর করিয়া 
গ্রহণ করেন এবং ইহাদের দেন। পোষ্টাফিস হইতে পুলিশের অন্পদন্ধানে 
আবিষ্কৃত তাহার স্বাক্ষর করা"রসিদ আদালতে কিশোগ্ী বাবুর বিরুদ্ধে 
প্রমাণন্বরূপ গৃহীত হুয় কিন্ত কিশোরী বাবুর বিরুদ্ধে আর অন্ত কোন প্রমাণ 
না থাকায় তাহার বিরুদ্ধে মকদ্বমা সরকার পক্ষ হইতে তুলিয়া! লওয়। হুয়। 

ঘটনার ১.।১৫ দিন পূর্বে প্রফুলপ ও ক্ষুদিরাম মোজাফরপুরে আসিরা 
কিংক্ফোর্ডের গতিবিধির সংবাদ বাখিতেছিল। ক্ষুদিয়ামের বিরুদ্ধে 
সাক্ষী কেশবলাল চট্টোপাধ্যায়, । পরে ইনি ন্বায়-সাহছেব হন ।) কলের 
টারের় ফেরানী ছিল॥ নেকোন অপরিচিত বাঙ্গালীকে ইত্বিযধ্যে 
ফেগিয়াছিল। সেই অপরিচিত বাঙালী ই ক্ষ্দিাযএই বলিয়!সে জানালতে 
সনাক্ত করে। ইহার পন্ব কেশব বাবু খুব উন্নতি লাভ করে, শেষে 
গভরণরের.পার্শজাল টারের অফিলার হয়। কোর্টের £8০158 (দখা) রসৃহ 
যাহ! আমর] পাই তাহ! এই $--ঘটগাটি আফাজ বাজি.নটার সমর হুর । 
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পুলিশ তখনই সহরের চারিদিকে বাজি দশটার সময়ে ঢেডা পিটাইয়া 
ঘে!ষণ1 করে যে, ছুইজন বাঙ্গালী যুবক বোম! ছুডিয়! কেনেডির মেমকে ও 
মেয়েকে মারিয়াছে। কেহতাাদের সন্ধানদিলে পুরস্কার পাইবেন। ষ্রেশনে, 
রেল প্রভৃতি জায়গায় টেলিগ্রাফ বায়। প্রফুল্প ও ক্ষুদিরাম বোম। ফেলিবার 
পর মোজাফরপুর হইতে সমস্তিপুরের অভিমুখে রেলের লাইন ধরিয়! 
২৩ মাইল দুরে রাতারাতি হাটিয়! যায়। সমস্তিপুর ষ্টেশনের আগের 
ট্টেশনে_ আধুনিক নাম লাখা--তথায় ক্ষুদিরাম একটি মুদির দো নে 
বাঙগলায় বলেঃ চার পয়সার মুডি দাও। এই সময়ে সেখানে একটি পুলিশের 
জোক দাভাইয়াছিণ ॥ সে সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধরে এবং মোজা ফরপুরে 
লইয়া! যায়। প্রফুল্ল ইত্যবসরে উাকে ধরিতে দেখিয়। সমস্ধিপুরে 
পলাইয়। যায়। সমস্তিপুরে সে রেলের জনৈক বাঙ্গালী কর্মচারীর 
বাডী আশ্রয় নেয়। তিনি প্রছুঘ্রকে আশ্রয় দেন এবং তাহার দুই 
দিন পরে প্রফুল্ল নৃতন বেশভূৃষা, নৃতন জুতা পরিরা এম্থান হইতে 
কলিকাত অভিমুখে রেলের ইণ্টার ক্লাসে উঠিয়' এক কোণে বসে। সেই 
গাড়ীতে নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-_মোজাফরপুরের রায় সাহেব শিবনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র এবং নিজে পুলিশ সাব-ইনসপেক্টার-_ 
ছুটির পরে রাচিতে কর্মস্থলে বাইতেছিল । এ ট্রেনে প্রফুল্লের সহিত 
তাহার আলাপ-্পরিচয় হর । পরে তাহার সন্দেহ হয়। সন্দেহ হইতে, 
দুইটা ষ্টে*শনের পরের ট্েশনে তাহার দাদামহাশয়কে টেলিগ্রাম করে, 
“আমি ইহাকে গ্রেফতার করিতে পারি কি না? সে তথায় পোষ্টেড, 
ছিলনা, কোন ক্ষমতাও ছিলনা, কেধল ছুটিতেছিল; কাজেই দাদ! 
মহ্থাশয়কে টেলিগ্রাম করিয়া তথাকার পুলিশ হইতে তাহার গ্রেফতার 
করিবার ক্ষমতা আছে কি ন। তাহা দ্িজাসা করে। কালের 
উভম্মান মোকাম! ই্রেশনের পুলিশকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানার 


১৪ 
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এবং গ্রেফতার করিবার জন্য অনুমতি নন্দলালকে দেয় ॥ মোকাম! খাটে, 
নন্দলাল * যখন গ্রেফতার করিতে যান্ব, তখন প্রফুল্ল বলে, « আপনি 
বাঙ্গালী হই'1 আমাকে আযারেষ্ট কারতে যাইতেছেন” । এই বলিষা দুইটা 
গুলি--একটা গল!য়, একট! বুকে, নিজে একটার পর আর একটা ছুডে। 
7%10৩০5এ (সাক্ষ্য এই কথ! বাহির হয় যে, এ স্থানের অন্ুসন্ধানকারী 
কশ্মচাবীর সাক্ষ্য এই, 776 11165 ০ 581)0909, 0106 891 817011961, 6 
£৪ ৪ 18০ (সে একটার পর আর একটা গুপি ছোঁডে, ইহ। সত্য ঘটনা! | 
তাহার পর, প্রফুলপর মৃতদেহ পোষ্টমর্টেম জন্ত পাঠান হয়। তৎপর 
শরীরের ফটোগ্রাফ লওয়। হয়। ম্বৃতদেহটা পুলিশ এবং ভোম নেয়। 
ইহাই দত্তর। তাহার মাথাটা কাটিয়া মোজাফরপুরে লইয়া বাওয়। 
হয়। ফটোগ্রাফ লইবার জন্য মাথা কাট] হয়। আমর কেবল মাত্র 
তাহার কাট। মাথার ফটো দেখিয়াছি । মনে হয়, আদালতে কেবলমাত্র 
ফটোই প্রর্দশিত হুইয়াছিল। মকদ্দম1। চমোজাফরপুরেই হইয়াছিল। 
কার্নগাফ 0810৫) স্পেশাল জজ এবং পাটনার পাবলিক প্রমি- 
কিউটার রায় বাহাদুর বিনোদ মৃখাজ্জি স্পেশাল পাবলিক প্রনিকিউটার 
নিষুক্ত হন । স্ষুদরামকে ডিফেন্সা করিবার জন্ত মোকঞ্জাফরপুরে কোন 
উকিল পাওয়া যাইবে ন। বলিয়া রঙ্গপুর হইতে লাহিড়ী, সতীশ চক্রবর্তী, 
কূলকমল সেন আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের ডিফেন্জ করার প্রয়োজ 
হয় নাই, কারণ, প্রসিদ্ধ উকিল কাশীন্বান বস্থ এই ভার গ্রহণ 
কয়েন। কম্টিং কোর্টে, এভিডেন্স ম্যাজিট্রেট যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন 
তাহ! '&্টস্ম্যান” অমৃত বাজার+ পঞজিকাতে বাহির হইয়াছিল 
ইতিমধ্যে কালীঘাসবাবু জেল জাপিল করিবার অন্ত চেষ্ট! করেন। 
* এই পুলিল কর্চারী নদালাল বৈপ্লবিকদের ছার। কলিকাতা 


নিহত হয়। গ্রন্থকার 
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কিন্তু তাহাতে ক্ষুদিরামের আপত্তি হয়। আর ফাসীর মঞ্চে যখন 
তাহাকে লইয়) যাওয়া হ্য়, তখন সে খুব নির্ভাক চিত্তে 
মঞ্চে আরোহণ করে। মঞ্চের দিকে সে খুব দৃর্ধ-পদবিক্ষেপে 
যাইতেছিল। তাহার শরীর দাহ- কর! হয়। এই জন্য বারের জনকতক 
উকিল, অনেকগুলি বাঙ্গালী মিলিত হুইর। ম্বতদেহকে দাহ করিবার 
জন্য জেল স্ুপার্সিটেনভেণ্টের কাছে অন্থমতি প্রাপ্তির দরখাস্ত করেন এবং 
তাহারা অন্মতি প্রাপ্ত হন । এই বিষয়ে 'শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত 
শ্রউপেন্দ্রনাথ সেণের প্রবন্ধ দ্র্টব্য। তাহাতে সঠিক সংবাদ আছে+। 
স্থরেন্দ্রবাবু লেখককে বগিয়াছেন, ক্ষুদিরামের ভশ্্রী তাহার সহিত 
দর্শনের জন্য মোজাফরপুরে যান কিন্তু সাক্ষাতের হুকুম পান নাই ।% 


* ক্্দিরামের বিচারের সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়, একটি মহিলা 
ক্ষদিরামের “ভয়ী” বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়! তাহার সহিত সাক্ষাতের 
জন্ত উকিলদের বাডীতে গরিয়। ধরণ দিতেছেন। ক্ষুদিরামের আদালতের 
বিবৃতিতেই প্রকাশ পার, তাহার ভগ্রীপতি আদালতে রাজকর্মচারী 
ছিলেন ক্ষুদিরাম ত্বদেশী আন্দোলনে যোগ দান করায় তিনি 
তাহাকে বাড়ী হইতে বহিষ্কিত করিয়! দেন। কাজেই উপরোক্ত স্্ীলোকটি 
ক্ছদিরামের সহোদর! হইতে পারেন না । পুনঃ মেদিনীপুরে ক্ষদিরাষেন 
কর্ধের সহিত সংঙ্গি্ট গোর হইতে লেখক অস্ুপন্ধান করিয়া অবগত 
হইয়াছেন, ক্ষুদিরামের সহোদর তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্ত মোজাফক- 
পুর যান নাই। সংবাদপত্ধে উন্লিখিত এই মহিলাটি বোধ হয় ভীর 
বাড়ী হইতে বিভাড়িত হুইয় ক্ষুদিরাম যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেই 
স্থানের পার্থস্থিত বাড়ীর যে মঞ্িলাটি এই নিরাশ্রয় বালককে আমন 
রত্ব করিতেন তিনিই । ইনিই সম্ভবতঃ মোজাফরণুশ্ে বাদ, কিছ 
গড়র্রমেন্ট তাহাকে দর্শনের অক্ছুমতি ছেয নাই। 
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কিন্তু এই ভূঙ্গ সংশোধন করিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা এই 
স্থলে করা হইল। সত্য ও মানবতার সম্মানরক্ষা করিবার জন্যই এই 
অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত মহ্ছিলাটির সৎসাহসের পরিচয়ের কথা এই 
স্থলে শ্রদ্ধাসহকাবে উল্লিখিত হুইল। ক্ষুদিরামের ঘটনাবিষয়ে তথাকথিত 
এঁতিহাসিকের এই ঘটন৷ বাদ দিয়া গরিয়াছেন, এবং কেহ কেহ এই 
মহৎ অন্তঃকরণবিশিষ্। মহিলাটির গাজ্রে কর্দম নিক্ষেপ করিয়াছে। 
ইহাই হইতেছে বুর্জোয়। ন্য/শলিপিমের মনস্তত্ব এবং বুর্জোয়। ইতিহাস ! 


স্থরেন্্রবাবুর এই মৌলিক বিবৃতির সহিত ৬সযদ আবাল ওয়াহেদের' 
দ্বারা আমার কাছে পুনঃ পুনঃ কথিত উক্তি, “বাসস্তীবাবু দ্বারা 
অনুরুদ্ধ হুইয়৷ তাহার ভগ্নীর বাটিতে প্রফুধ ও ক্ষুদিরামকে, কিছুদিন 
লুকাহয়া রাখিয়াছিল, তাহার সমর্থন পায়না । স্থরেক্্রবাবু ব্‌ ন, 
বাসস্তী বাবু (তথাকার একজন বাঙ্গালী উকিল) কখন তীহাদের 
এই বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দেন নাই। পুলিশও এই বিষয়ে নীরব । 
তবে ধর্মশালায় আশশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্বের তাহার! কোথায় ছিল 
তাহা তাহার? জানেন ন1। স্থুরেন্্রবাবু বলেন, বাসস্তী বাবুর বদন সর্বদাই 
হথান্ময় থাকিত। মিসেস কেনেডীর অস্ত্যেষ্িক্রিয়ার সময়ে তিনি তাঁহার 
মুখ কিঞ্চিৎ অবনত করিয়! দাভাইয়াছিলেন। ইহাতে পুলিশ বলে যে তিনি 
ব্যঙ্গ করিয়া তৎকালে হাসিতেছিলেন। এই অভিযোগ প্রদত্ত হইলে 
বাসস্তী বাবু তাহা! £686£ করেন । 

স্থরেন্্র বাবুর উক্তি ওয়াছেদের উক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। 
আমার জেলের পর, মোজাফরপুরের কোন উকিলের সহিত পার্টির 
কোন লোকের আলাপ হইয়াছিল কিন তাহাই অঙস্কুসন্ধানের বস্ত। 
সন্ধ্যা আফিলে গোবিন্দবাবুর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল; কিন্ত 
সুরেজবাবু বলেন, তিনি প্রফ্হদের প্রচেষ্ট। বিষয়ে ফিচুই অবগত 
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ছিলেন ন1। পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালাণ্ গগ্তসমিতি বিষয়ে তিনি 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। যুগান্তর দলের একমাস কেবল আমার সহ্বিতই 
উপরোক্ত স্থানে তাহার পরিচয় হইয়াছিল। 

১৩৫৪ সালের আশ্বিন মাসের "শনিবারের চিঠি” নামক পন্তিকাতে 
শ্রীউপেন্্রনাথ সেন মহাশয় “ক্ষুদিরাম” শীর্ষক প্রবন্ধে যোজাফরপুর 
মামল! বিষয়ে যাহা বর্ণনা করিয়াছে, তাহ স্থরেন্দ্রবাবুর বিবৃতি 
সহিত মিল আছে । উভয়েই ক্ষুদিরামের মামলায় সংপ্লিই ছিলেন । ইহার 
ফলে ন্থরেক্্রবাবু লেখককে বলেন, তাহার মুনসেফ হইবার 
আশা বিনষ্ট হয়। উপেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন স্থরেন্দ্রবাবু ক্ষুদিরাম 
সংক্রান্ত মকন্দমায় ধৃত কিশোরী বাবুর ওন্য আদালতে জামিন হুইয়াঁ 
ছিলেন। উপেঞন্দ্রবাবুর ক্ষুদিরাম সংক্রান্ত মকদমার অন্যমত উকিল ছিলেন 
এবং তাহার ফাসির সময়ও উপস্থিত ছিলেন । 

উভয়ের বিবৃতির সহিত ক্ষুদিরাম সংক্রান্ত সাধারণ বিবৃতির কিঞিৎ 
পার্থক্য আছে। এই জন্তেই তাহাদের বিবৃতি এই স্থলে উল্লিিত হইল। 
উপেন্দ্র বাবু বলিতেছেন,“এখন প্রুন্তর সহযাত্রী এবং সমস্তিপুরের অধিবাসী 
বাঙ্গালীদের নিকট প্রস্ুল্প সম্বন্ধে যাহ শুনিয়াছ তাহাও লিপিবদ্ধ 
করিতেছি'*ক্ষুদিরাম আমাদের বলিয়াছিল যে, উ্থারা! বোষানিক্ষেপ 
করিয়া রেলের রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকে সমত্িপুরের দিকে। 
সকালবেলা পুশা ষ্রেসনের নিকট একট] নির্জন আমবাগানে 
লুকাইয়া থাকে...ক্ষুধায় কাতর হুইর! প্রুন্ত স্ুদিরামকে পাঠাইয়াছিল 
ষ্টেশন সংলগ্ন দোকান হইতে মুড়ি আনিবার জন্ত। ক্ষুদিরাম হিন্দি 
বলিতে পারিত না । মুদীর দোকানে গিফ্কা বলিল, “মুড়ি দে।' বলিতেই 
পাশে দাড়ানো কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। ক্ুদিস্বাস 
আষামের বলিযাছিল যে, ধৃত হইবার পর সেকি একটা চীৎকার 
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করিয়াছিপ। উদ্দেশ্ট--প্রফুল্প আপিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে*** 
কিন্ত প্রফুল্ল আসিল না। ক্ষুদিরাম বলিয়াছিল প্রফুল্পর আসা উচিত 
ছিল, আমিলে আমর' উভয়েই পালাইতে পারিতাম ।***যাহা৷ হউক, 
প্রফুল্ল চলিতে লাগিল সমস্তিপুরের দিকে । বেলা দুপুরের কাছাকাছি 
সেই বাঙ্গালী কর্মচারীটি (ইনি পূর্বোক্ত বেল-কর্মগারী ) দেখিতে- 
পাইলেন, মাঠের মধ্য দিয়া একটি উদ্বখুষ্খ-চুল বাঙ্গালী ছাত্র 
আসিতেছে ।...বাজাশী বাবুটি বুঝিলেন, এই ছাত্রটিই একটি 
পলাতক বিপ্রবী । যত্ব করিয়া গোপনে প্রফুল্পকে নিজের বাড়ি 
লইয়া আপিলেন।"".নন্দলাল বলিল, আমি তোমায় গ্রেপ্তার 
করিতেছি। জ্রুদ্ধ পিংহের মত গজ্জনি করিয়া উঠিল প্রচ, “তুমি 
বাজালী হইয়া! গ্রেপ্তার করিতে চাও আমাকে! আচ্ছ! তবে 
এই নাও,” বলিয়া রিভলবার ছুশডিলেন। নন্দর আরও কয়েক মাল 
আমু ছিল, তাই মাথ! নীচু করিয়া এধাত্রা রক্ষা পাইল। তখন পুলিশ 
তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রফুল্ল একবার নিজের কপালে আর একবার 
বুকে গুলি করিয়া প্লাটফরমে পড়িয়া গেল।"-.পুলিশ সত প্রফুল্পর 
ফটো! তুলিয়া! লইল। শুনিয়াছি, ক্ষ্দিরামকে দিয়] সনাক্ত করিবার 
অভিপ্রায়ে তাহার ছিন্মুণ্ড মোজাফরপুরে লইয়! আসিয়াছিল। 
বিচারকালে সেই অবস্থার ফটে। আমি দেখিয়াছি। কপালের উর্ধদিকে 
একটি ও বাঁদিকের বুকের উপর দিকে একটি গলি প্রবেশের 
চিহ্ন পরিফার দেখ। বাইতেছিল:...কি প্রশান্ত নিটোল ললাট ছিল 
প্রফুল্পর। আর বক্ষদেশ কি উন্নত ও বিস্তৃত। বাঙ্গালী হইয়া এই 
প্রথম দেখিলাম বাঙ্গালী বীরের প্ররুত মৃত্তি।” (পৃঃ ৫২২-৭২।)। 
উপরোক্ত উততয়ের বিবৃতির সঙ্গে প্রচলিত কাহিনীর সর্ঝ। জায়গায় 
খিল হয় নাঁ। ইছারা বলিতেছেন, বোম! ফেলিকা প্রফুয় ও ক্ুদিতাধ 
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উভয়েই একরাস্তা ধরিয়া পলাইয়াছিল। পুশঃ, উভয়েই বলিতেছেন, 
প্রফুল্ল একটা কপালে ও একটা বুকে গুপি ছেশডে। উপেন্দ্রবাবু 
হ্বচক্ষে ফটোতে প্রফুল্লর মুতদেছে ছুই স্বানে দাগ দেখিয়াছেন। 

শেষে উপেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, “কালিদাসবাবু বুঝাইয়া৷ ক্ষুদিরামকে 
হাইকোর্টে আপিল করিতে রাজী করাইয়াছিপেন। কিন্ত হাইকোর্টে 
দণ্ড বহাল রহিল শেষে 7010878 1706:০5-র জন্য কালীদাস বাবু 
ক্ষুদিরামকে বুঝাইয়াছিলেন। সে কিন্তু রাজী হন নাই, অবশেষে 
কাপিদাস বাবুকে খুশী করিবার জন্য দরখাস্ত সই করিয়াছিল। 
কিন্তু কিছুই হইল ন1। ১১ই আগষ্ট ফাসির দিন ধার্য হইল” (পৃঃ ৫২৭)। 

উপেন্দ্রবাবু তৎকালীন “বেঙ্গল” পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে 
ফাসির সময়ে উপস্থিত থাকিবার অঙ্গুমতি প্রাঞ্ধ হুইয়াছি'লন। 
ফাসির সময়ের কথা! তিনি বলিতেছেন, “ক্ষর্দিবামই আগে আগে 
ক্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া। আনিতেছে। 
আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। আমাদের দিকে আর একবার চাহিল। 
তারপর দুঢ়*পদবিক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হুইয়া গেল” (পৃঃ ৫২৬ । 

এই দুইজন উকিলই মকদ্দমাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! 
তাহাদের বিবুতি এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল । 


২২৯ পরিশিষ্ট-_ছ 
জাতীয় পতাকার ইতিহাস 

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস পত্র্বার! “জাতীয় পতাকা” সম্বন্ধে আমাকে যাহ। 
অবগত করাইবাছেন তাহার মৃলকথা এই £ তিনি ১৯০৬ সালের আগষ্ট 
ইউরোপ ধান। উক্ত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসে 
মভাপতিত্ব করিবার জন্ত যখন নৌরজী মহোদয় ভারতে আলনিতেছিলেন 
তখন প্যারিসের ভার তবাসীর1 তাহাকে ট্েশনে বিপুল সন্বর্ধন! জানান । 
হেমবাবু তৎকালে প্যারিসে ছিলেন এবং সম্ছপ্ধনাকারীদের অন্ভতম 
ছিলেন । প্রায় আটমাস পরে ই্রটগার্ট সোসালিষ্ট কনফারেন্স হয়। এই 
কনফারেব্দে প্যারিসস্থিত ভারতীয় দলের পক্ষ হইতে এই বিশ্ব-কংগ্রেসে 
একজন ভারতীয় প্রতিনিধি পাঠান উচিত, এই কথা উত্থাপিত হয়। 
মাডাম কাম! ও শ্রীযুক্ত রাণাকে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া উক্ত কংগ্রেসে 
কর্তৃপক্ষকে আবেদন জানান হয়। একজন “পি. এইচ ডি” উপাধিধারা 
রুষীয়-বৈপ্রবিকের চেষ্টায় নিমন্ত্রর আসে । তখন বক্ততা আর পতাকা 
প্রস্ততের হিডিক পড়ে। 

তৎপরে, শ্বামজী কষ্ণবন্মার সাহায্যে হেম বাবু বোম! প্রস্তত করিতে 
শিক্ষা করিতে থাকেন । এই কর্মে মিজ্ঞ। আব্বাস ( ছায়দারাবাদ ) ও 
বাপট (বন্ধে) তাহার সহুকম্মীরূপে কৃষ্ণবর্ঘা ছারা নিষুক্ক হন-_-এই 
তিন জনের গোপন স্থানে থাকা, চাদা এবং ল্যাবরেটারী চালান 
ইত্যাদির খরচার জন্ত ক্রমে ক্রমে কৃষ্ধবর্থা প্রায় ৩০০ ফ্রাঙ্ক দেন। 
শেষোক্তের কাছ হইতে সাহাব্যার্থ টাক। বাহির করার বাাছুরি হেমবাবু 
তাহাকে বলেন | শ্ঠামজীকে কড়ার গপ্তায় হিসাবও তিনি বুঝাইয়! 
দিয়াছেন । 

এতদ্বার। হ্মেবাবু বোম প্রস্তুত করিবান্স বিষয়ে রুষ বৈপ্রবিকের 
সাহায্য প্রা্চ হইয়াছেন । কিন্ত তিনি কোন, দলের লোক ? মাঝ বানীয় 
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সোসালিষ্টরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেন ন1। কেবল আনার্কিক্ট ও 
রুষের সমাজ-বৈপ্তবিকরাই সন্ত্রাসবাদ কর্মে পিগ্ত ছিল। 

এই সময়ে স্থইজার্লাণ্ডে একজন মারাঠা যুবকের সহিত হেমবাবুর 
সাক্ষাৎ হুয়। গ্রন্থকারকে তৎকা'ল তিনি লিখিয়াছিলেন, স্থইজার্লাণ্ডে 
একজন মাবাঠা যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় তাহার নাম “রাও”। 
এক্ষণে হেমবাবু লেখককে অবগত করা ইতেছেন যে, এই ব্যক্তি বরোদার 
মর্ববোপরি সেনাপতি মাধে। রাওয়ের ভ্রাতা খালী রাও। গ্রন্থকার বারীনের 
কাচ হইতে এই খাসী রাও যাদবের নাম শুনিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর তাহার দুই পুরু জাম্মণনীতে পডিতে আসিয়াছিলেন। খাসী রাও 
বরোদার এক পণ্টনের অফিসার ছিলেন। গ্রন্থকার শুনিয়াছিলেন যে, 
তিনি জাপানে যুদ্ধ-বিষ্ঠা শিক্ষা করেন। অরবিন্ববাবু খাপী রাওয়ের 
নামে হ্যেবাবুকে একটি 1২6০0101060086107. 1,569: দেন এবং 
হেমবাবুর ইচ্ছামত কার্ধের জন্ত কোন মিলিটারী কারখানা বা 
শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করাইবার জন্ তাহাকে অন্গুরোধ করেন। হেমবাবু 
নসাটেল ( টি ০9861 ) কোলোধিয়ে 'যলিটারী ব্যারাকে রাওকে 
ধরেন । খাসীরাও গাইকোয়াড দ্বারা প্রেরিত) তিনি অশ্বারোহী 
পণ্টনের পদে ভণ্তি হইতে পারিয়াছিলেন। বাও বলিলেন, তাহার এক 
গুরু আছেন, তাহার কাছে দীক্ষা লইয়া াধন। করিয়াছেন বলিয়াই তিনি 
এই কর্মে সুবিধা পাইয়াছেন । হেমবাবু তাহার কাছে মন্ত্রশিষ্য হ্যা 
কিছুদিন থাকিলে তবে তিনি কোন একটা গতি করিতে পার়েন। 
হেষ বাবু তাহার শিষ্য হন এবং অল্পদিনেই “হনুমান” ইত্যার্দি আসন 
লিদ্ধ হন। তখন তিনিশ্রীষুক্ত ধাণার নিকট একখানি চিঠি দিলেন" 
কেম বাবু উপযুক্ত লোক। হেম বাবু বলেন, রাও»্এর ধারণ! ছিল বে 
৮৫১০ বৎসরের মধ্যে ভারত-যুদ্ধ আরস্ত হইবে। এইসব বিষয়ে তিনি 
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তাছার “বাঙ্গালায় বিপ্লব প্রচেষ্টা” নামক পুস্তকে সবিদ্তারে লিখিয়াছেন। 

এই স্থলে আসে, প্যারিসের বৈপ্রবিকদের মধ্যে ব্যবহৃত জাতীয় 
পতাকার কথা । এই বিষজ়ে ফ্বেম বাবু বলিতেছেন £ “আমার বইতে য। 
লিখেছি তাতে ওই জাতীয় পতাকার আবিষ্কারক বলে আমি একটুও 
দাবী করি নাই ॥ যদিও আমিই ম্বতঃপ্রবুত্ত হয়ে তেবী করেছিলাম। 
সাভারকার এঁ পতাকার ফুল পক্স ), হূর্ধ্য, ন্দ্রাদির যে ব্যাখ্যা বোষ্ষের 
কাগজে দিয়েছিলেন, মুসলিমের প্রতীক যে “চাদ” তাহা অস্বীকার করেন । 
আর সে-ই যে পতাকার পরিকল্পন। দিয়েছিল, তাহা জাহির করেঠিল। 
পুনঃ তিনি বলিতেছেন, “এ পতাকার পরিকল্পনা একেবারে আমার নয় ; 
আমি এ পরিকল্পশার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম, বিশেষ করে পতাকার 
মাঝখানে বন্দেমাতরম লেখার বিরোধী ছিলাম ।” 

“জাতীয় পতাকার” উৎপত্তি এবং বিবর্তনের ইতিহাস লইয়া সংবাদ- 
পত্রে একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে। লেখকও এই বিষয়ে যোগদান করিয়াছেন । 
কিন্ত প্যারিসে বৈপ্লবিকদের দ্বারা ব্যবহৃত পতাকাটির বিষয়ে তাহার যে 
কিঞিৎ ভূল হইয়াছে, ইহা! হেম বাবুর পত্রদৃষ্টে প্রকাশ পায়। লেখক 
বিদেশে যাহা শুনিয়াছিলেনঃ তাহাই পূর্বের তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
এই বিষয়ে হেম বাবুর আলোকসম্পাত সত্তেও একটা খটক৷ থাকিয়া 
যায়। তাহা হইতেছে ১৯*৬ সালের ৭ই আগষ্ট বয়কট দিবসে প্রথম 
“ফেভাবেশন হুল” নামক প্রাঙ্গনে (পরের গ্রিঘার পার্ক) বাঙ্গালার 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা 
ব্যাপাবেন অনুষ্ঠানটি । এই বিষরে “সপ্রীবনী” সম্পাদক ৬কুষাকুমার 
মিত্রের পুত শ্রীস্থকুমার মিত্র যহাশয় লেখককে যাহ! বলিয়াছেন এবং 
স্রীকরেন্্রনাথ ঘোষ হ্থারা| পিখিত ৬শটীল্্প্রসা্দ বসুর জীবনীতে বাছা 
প্রাপ্ত হগ্ডয়। যায়, তাহ। এই £-- 
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“শচীন্দ্র প্রসাদ শ্যার সুবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অন্নুগত ছিলেন । তিনি 
১৯০৬ সালে একদিন তাহার বন্ধুর পরামর্শে স্থরেন্ত্রনাথকে ধ্রিলেন যে 
আমাদের একটি জাতীয় পতাকা চাই । স্থরেন্দ্রনাথ শিযষ্যের অনুরোধে 
রাজী হইলেন। বলিলেন, আচ্ছ1, তোমরা জাতীয় পতাক1 তৈয়ারী কর 
ও পতাকা আনিয়। দ্রেখাও। শচীন্ত্প্রসাদ ও তদীয় বন্ধু পরমোৎসাহে 
গৃহে ফিরিয়া এক পতাকা ঠৈয়ারী করিলেন। পতাকার কূপ জ্সিবর্ণ- 
রঞ্জিত--সবুজ, পীত ও লাল। স্বরেন্ত্রনাথ এক পরামর্শ-সভ1 আহ্বান 
করিলেন। তাহাতে ন্তার আশ্ততোষ চৌধুরী, স্যার আবছুল হালিম 
গজনভী প্রভূত যোগ দেন। তাহার! স্থির করেন যে এই অিবর্ণের 
উপর আবার মানচিজ্বের সংস্থান অচ্ুলারে ভারতবর্ষের ৭টি প্রদেশের জন্য 
৭টি পদ্মঘ্ধারা শোভিত থাকিবে । স্থরেন্্রনাথ পরম আগ্রহে, পরম 
জেহে পতাকার দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয়. 
পতাকার এই পরিকল্পন। গ্রহণ করাইয়া লইলেন । ১৯০৬ সালের ৭ই 
আগষ্ট বয়কট দিবসে এই পতাক! গ্রিয়ার পার্কে উড-ভীন করা হয়। 
নরেজ্জনাথ সেন পতাকার অন্ত প্রার্থনা করেন, তৃপেন্দ্রনাথ বন তাহা 
স্থরেন্্নাথের হস্তে দেন ও তিনি তাহা ১১টি বোমার ধ্বনির মধ্যে 
উ্ভভীন করেন । ১৯০৬ সালে হ্বরগাঁয় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে 
কলিকাতায় যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়, তখন সেই পতাকা 
সভামণ্ডপের শীর্ষে উভভীন করা হয়। ডেলিগেটদিগের ব্যাজেও এই 
ভ্রিবর্ঘ ছিল। এই স্্িব্ণ-রঞ্জিত পতাকাই কংগ্রেসের প্রথম পতাকা ।' 
কাশক্রমে ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা! বর্তমান বধূপ প্রাণ্চ 
হইয়াছে । উক্ত পতাকার একটি নশুন! জীর্ণ অবস্থায় আজিও, 
আপীয় কৃষ্ঃকুমার মিআ মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত আছে ।" 

“শটীজ্প্রসাঘ হছ..গৃ ৩২৩৩ । 
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বিলাতী পণ্যের বঙ্জনোৎসব 
সঞ্জীবনী, ২৪এ শ্রাবণ, বুহুম্পতিবার, ১৩১৩। 

স্কোয়াবে স্কান সন্কুলান না হওয়ায় অনেকে বাছিরে রাস্তায় দ্রাডাইয়। 
ছিলেন। স্কোয়ারের চতুম্পার্থস্থ গৃহোপরি সম্ত্রান্ত মহিলাগণ দণ্ডায়মান 
হুইয়। এই জাতীয় উৎসব দেখিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে শঙ্ধধ্বনি শুন! 
যাইতে ছল এবং বোমার আওয়াজ হইতেছিল। সকলের জয়ধ্বনির 
মধ্যে নরেন্দ্র বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র বাবু 
সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া গভীর স্ব আকুলকঠে একটি প্রার্থন! 
করিলেন। পৃণিমার জলোচ্ছাসের সময় মহাজলধি যেমন শান্ত গভীর 
সৃত্তি ধারণ করে তেমনি সেই [বিশাল জনসমুদ্র পককেশ বৃদ্ধের কণ্ে 
প্রার্থন৷ শুনিয়। মহানিস্তব্ধ ভাব ধারণ ক্রিল। জলদগভীরকঞ্ঠের "সই 
প্রার্থন! শুনিয়! সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হুইয়! উঠিল । তিনি দণ্ডায়মান 
হুইয়৷ যুক্ত-করে বলিতে গাগিলেন “স্থনিস্থিতি প্রণয়কর্তা হে বিশ্বপতি 
স্ঞগবান! আজ তোমার কৃপায় আমর! এখানে একত্র হইয়াছি তুমি 
'আমার্দিগকে আশীর্বাদ কর এবং আমািগের জদ্মভূমির কল্যাণ সাধন 
কর। আমাদিগের মধ্যে যে আত্মনির্ভর এবং শ্বদেশপ্রেম জআাগিয়া 
উঠিয়াছে তজ্জন্ত ছে ভগবান, তোমাকে শত শত ধগ্ঠবাদ করিতেছি। 
আমাদিগের চারিদিকে যে নবজাগরণের সাডা পাহতেছি তাহার মধ্যে 
€তোমার মজজলহুস্ত দেখিতে পাইতেছি। তৃমিই এই নবপ্রেরণ। 
'আমাদিগের মধ্যে দিয়াছ এবং তুমিই তাহু। রক্ষা কর। তুমি রাজপুরুষ- 
দিগের অন্তঃকরণে সদিচ্ছা এবং সাধুপ্রবৃত্তিসকল জাগ্রত করিয় দাও 
এবং তাহারদিগের মর্শস্থান এমনভাবে স্পর্শ কর যেন বনব্যবচ্ছেদ রছিত 
কইয়া যায়। আমাধিগের যুবকগণকে অস্তার এবং অনাধুতার হস্ত হইতে 
রক্ষা কত এবং তাহাদিগকে চগ্রিআবান করিয়। গঠন কর বেন তাহার 
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জীবনে মরণে তোমার সেবা এবং তোমার জরগান করিতে পারে'”। 
নরেন্দ্রবাবু আসন গ্রহণ করিলে হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষ হইতে মাননীয় 
শ্রীযুক্ত ভূপেন্্নাথ বন্থ ও মিঃ আবছুল হালিম গজনবি শ্থরেন্্বাবুর 
হস্তে নব-নিস্মিত জাতীয় পতাকাটি প্রদান করিলেন । সবুজ, পীত ও লাল 
রঙের জমির উপর প্রথম লাইণে আটটি পদ্ম, দ্বিতীয় লাইনে সংগ্কত 
অক্ষরে বন্দেমাতরম- এবং শেষ লাইনে হ্থধ্য ও অর্চন্দ্রাকৃতিই জাতীর 
পতাকার চিহ্ন হইয়াছিল। স্থত্রেজ্্ বাবু ওজন্ছিনী বক্ততা করিয়। সকলকে 
এই জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং 
গগণ-্বিদারী বন্দেমাতর& ধ্বনির মধ্যে জাতীয়-্পতাকা উড্ডীন 
করিয়াছিলেন । 

তৎপরে স্থরেন্দ্র বাবু বিদেশী পণ্য বজ্জ্নের পবিভ্র মন্ত্র গভীরত্বরে 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং সমুদয় জনমগ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া 
একত্বরে সেই মহ। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। আবার বোমার আওয়াজ 
হইল। 


অপরান্ধে কলেজ ক্ষোয়ারে 


বেলা ২টা না বাজিতেই দলে দলে লোক এার্ট-সাকু লার' 
সোলাইটির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সোসাইটির 
গৃহ অতি হুন্মররূপে সঙ্চিত কর! হইয়াছিল। ক ক 

ক & একটি বৃহৎ দণ্ডের উপর জাতীয় গতাক] সগর্বে উডিতেছিল। 

ঠিক সাডে চারিটার সময়ে এই বিরাট বাহিনী সভাস্থল অভিমুখে 
বাসা করিলেন। অগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে একজন দ্রটিষ্ট যুবক জাতীয় গতাক৷' 
হস্তে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ 
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স্থকৃমার বাবু লেখককে অবগত করান যে, “ইগ্ডিয়ান এযাসোসিয়েসন” 
হুলে বয়কট আন্দোলনকারীদের একটি সভায় এই পতাকার প্রস্তাবটি 
উত্থাপিত কর! হয়। তথায় প্রত্যেক জেলার নেতার উপস্থিত ছিলেন ॥ 
তাহার সকলেই এই পতাকা এবং তাহার রূপ অনুমোদন করেন। এতদ্বারা 
এই পতাকার পশ্চাতে তৎকালীন জাতীয় অনুমোদন (58706892) ছিল। 

এই পতাকা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মেলনের 
বহরমপুর অধিবেশনে উড্ডীন কর] হয়। শ্রশ্থকুমার মিত্র লেখককে বলেন, 
এই পতাক1 ১৯১১ থৃষ্টা€ পর্য্যন্ত কলিকাতার রাস্তায় কোন 15920010819- 
(৫০) কালে উড্ডীন করিয়া "াহিত হইত। পরে, «*বঙ্গভঙ্গ' রদ হইলে, 
ইহা লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়। আত্মবিস্বত বাঙ্গালী জাতি এই 
অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে বিশ্মরণ করিয়াছে, যদদিচ এই অনুষ্ঠানের যোগদান- 
কারীদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন ! 

৭ই আগ বৈকালে যখন এক পশল! বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তৎসময়ে 
এলাহাবাদের বস্থ বংশীয় শ্রীবতীন্দ্রনাথ বন্থ অশ্বারোহণ নি এই 
পতাকা উড্ডীন করিয়! ফেডারেশন হল প্রাঙ্গনে আগমন করেন। 
গমনকালে ঘেোোডা হোচট খায়। কোন ত্ব্দেশী পন্িকা (বোধ হয় 
সন্ধ্যা” পত্রিকা ) ইহা৷ উপলক্ষ্য করিয়া! কবিতা৷ লিখিয়! উপহাস করে; 
তখনকার গরম দগের ও নবরেন্ত্র বাবুর বিপক্ষীয় দলের পত্রিকাতে 
পতাকানুষ্ঠান বিষয়ে উপহাস কর] হুয়। কেবল “যুগান্তর” পত্রিকার 
আমরা ইহা সমর্থন করিয়াছিলাম, লিখিরাছিলাম, “জাতীয় বৈপ্লবিক 
পতাকারূপে ইহাকে আমরা গ্রহণ করিতেছি” । পন্থক্মারবাবু বলেন, এ 
পতাকার লঠিক বিবরণ 'সঞ্তরীবনী* ও ইংরেজী “বন্দেবাতরম্” পঙ্বে 
প্রকাশিত হয়। তিনি স্বীকার করেন, “যুগান্তর” ব্যতীত আর কোন 
“সংবাদপত্র এই পতাকাঁকে অভিনন্দিত করে নাই। 
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এক্ষণে বিদেশস্থিত বৈপ্রবিকদের হ্বারা গৃহীত জাতীয়-পঙাকাটির 
বিধয়ে আলেচেন1 করা যাউক। লেখক আমেরিকায় যাইবার পর, 
ম্যাভাম কামার ইংরেজী ভাবায় লিখিত “তলওয়ার”* নামক পত্রিকা 
প্রকাশ হইতে থাকে । এই পত্রিকাতে বাঙ্গালার পতাকার অনুরূপ 
একটি পতাকার চিত্র বহ্র্পটে অঙ্কিত থাকি৬। তদুপরি সাদ। পদ্ম, 
শুর, চন্দ্র ও তারা, এবং ধেবনাগরী অন্দরে 'বন্দেমাতরম” শবটিও 
অঙ্কিত থাকিত। তৎকালীন বিদেশস্থিত ভারতীয়দের কাছে অঙ্কুসন্ধানে 
এই শ্রুত হইয়াছিলাম যে, চন্দ্র মুসলমানের প্র ঠীক, সুধ্য পার্সীর প্রতীক, 
পল্পফুলগ্ড ল এক এক প্রদেশের প্রতীক, পুনঃ লগুনে শ্টামজী কৃষ- 
বম্মার “ইত্ডিয়! হাউস” নামক ভবনে এবং অন্ত শ্রমতী কামা তাহার 
উক্ত পতাকা উভভীন করিয়। বক্তৃতা করিতেন £ 11715 15 095 028 107 
ড1)1০17১ 11000878170) 2100 17900119 00814 16৫ ( এই পতাকার 
জন্যই ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মরিয়াছে)। এই জন্য পেখক নিঃসন্দেছ 
ছিলেন যে, বাঙ্গালার কংগ্রেসশ্প্রদত্ত পতাকাই প্যারিসের বৈপ্লবিকদের 
পতাকায় পরিণত হুয়। পুনঃ ১৯০৭ খৃঠাবে সোসালিষ্ট জগতে বিখ্যাত 
স্টূটগার্ট কনফারেনে শ্রীমতী কাম! তাহার এই পতাকা উড্ডীন করেন। 
১৯২০ৃঃ বিখ্যাত সোসালি্ নেত! কার্প কাউটস্কী লেখককে বলেন, 
এ] 1508610৩] 80 [10019018057 85108 ৪ 288” (আমার 
স্বরণ হয়, একজন ভারতীয় মহিলা একটি পতাকা সভাতে উডডীন 
কবিয়াছিলেন )। 

ইহার পর এই পতাক! বাগিনে ভারতীয় বৈপ্রবিকদের মধ্যে 
আবিভূর্ত হয়। বাপিন বৈশ্বিক কমিটি এই পতাক! জাতীয়-পত়াঁকা” 
স্রপে ব্যাবহার করে। ছম্মবেশে নানাদেশ ঘুরিয়া ১৯১৫ খৃ্টাষে গ্রীদ্মের 
প্রাক্কালে (বোধ হয় মে মাস) লেখক বালিনে উপনীত হন তখন 
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কমিটির বাডীতে এই পতাকা দেখেন। কিন্তু তাহ! কেবল পরিফার 
জিবর্ণ-চিছিত ছিল। লেখক বখন ৬বীরেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে 
জিজ্ঞাস]! করেন, এই পতাকার উপর চন্দ্র, ন্্ধ্য প্রভৃতি কেন অপসারিত 
হইল তখন তিনি উত্তর করিঘ্াছিলেন--“উহা ম্যাডাম কামার স্যর; 
আমরা উহা উঠাইয়া দিয়াছি” । এই সময়ে 109506 [181 
নামক একজন জার্শান দৈনিক ভোজের জন্য তথায় নিমস্ত্রিত 
হইয়াছিলেন। এই পতাকাকে লক্ষ্য করিয়া লেখক ক্রাফট বলেন--“এই 
পতাকার জন্য অনেকেই মপ্রিয়াছেন”। ক্রাফট উত্তর করিলেন-_ 
“আরও অনেকে মরিবেন” । বালিনের এই পতাকাটি যে কলিকাতার 
৭ই আগষ্টে প্রদত্ত পতাকার অভিব্যক্তি, এই ধারণার বশবত্রী হুইয়াই 
লেখক এই কথা বলিয়াছিলেন। ক্রাফট সঙ্গোপনে ভাবতে অন্ত্রাদি 
পাঠাইবারর জন্য জাভার ব্যাটেভিয় নগরে বালিন কমিটি ছার। প্রেরিত 
হইতেছিলেন। কমিটি এই কর্মে জাশ্শান গভর্ণমেণ্ট তাহাকে 
নিয়োজিত করিয়াছিলেন ইহার নাম পরে পুনঃ আসিবে। 

লেখকের জ্ঞাতসারে কমিটির এই পতাক। কখনও প্রকাস্তে উড্ডীন 
হয় নাই। কিন্তু বাগিন হইতে প্রেরিত ভারতীয় বৈপ্লবিকের! 
মেসোপোটামিয়াতে ইংরেজ সৈম্দল হইতে পলাহিত (৫686761 ) 
নিপাহীদের ইয়া যখন “ভার তীর ম্বেচ্ছাবাহিনী”” স্থষ্ট হয়, তখন তাহার! 
একটি “জাতীয় পতাকা” উড্ডীন করিত। এই রিপোর্ট তথাকার 
বৈপ্লবিকেরা বাপিনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অজ্ঞাত এই 
পতাকার কি রূপ ছিল। তবে মনে হর, বালিন হইতে প্রেবিত: 
বৈপ্রবিকের! বাগিন-কমিটির পতাকার প্রতিচ্ছবিই তথায় বহন করিতেন । 

বিগত বৎসরে জান্মানী হইতে প্রত্যাগত বর্তারামজী জামসেদপুরে 
এক সাংবাদিককে বলিয়াছিলেন, বালিন-কমিটির পতাকাটি তাহার কাছে 
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জাছে। তিনি বাগিন কষিটির সদশ্ত ছিলেন এবং কয়েশী ।রতীয় 
সিপাহীদের তত্বাবধান করিতেন। সম্প্রতি তিনি মৃত রাছেন। 
কিন্ত উক্ত পতাকাটি তীহান্র পুত্রের কাছে থাকা ব। তিনি 
টাটানগরে কারখানায় কর্ম করেন । 

এক্ষণে, ভ্রিবর্ণের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচন! কর! যাউক॥ ৬শটীক্র 
প্রসাদ বহর জীবনীতে বাছ। প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে এই বিষয়ে কোন 
আলোকসম্পাত করে না। লেখক এই বিষয়ে যাহ? জানেন তাহা 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। এই জাতীয় পতাকা লইয়া! ১৯০৭ থৃষ্টাবে কলিকাতায় 
যখন হৈচৈ হয় তখন কংগ্রেসসেবী ৬মথধীর চজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে লেখকের এই বিষয়ে আলাপ হৃর। স্থধীরবাবু কালীঘাটের 
হালদারদের় দৌহিজি গোষ্ীয় এবং সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের সত্য। 
তিনি সিটি কলেজের স্কুল-বিভাগে শিক্ষক ছিলেন। তিনি বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনে 
একজন বিশিষ্টকম্মী ছিলেন। ্থ্ধীরবাবু বলিলেন, হথরেজ্যাবু 
যখন তাহাদের একটা জাতীয়পতাক! প্রস্তত করিতে বলিলেন 
তখন তীহার। বাজিতে সমবেত হুইয়া এই পতাকার ত্রিবর্ণ নিয়লিখিত 
ভাবে স্থির করেন ঃ একটি মুসলমানের প্রতীক, একটি হিন্দুর, একটি 
শিখের। লেখক বখন জিজ্ঞাস করেন, ইহা! ফরাশী কিগ্রবের শিবর্ণ" 
রঞ্জিত পতাকার নকজ কিনা? ভাঙহাতে তিনি প্রপ্ন্যত্ধর করেন, হা, 
ফরাসী জিবর্ণ পতাকায় তাবই আমরা আমলে গ্রহণ করি কিন্ত 
প্রকাণ্ডে ভারতীয় বিডির সম্প্রদায়ের প্রতীক বলিক্গা ব্যাখ্যা ছিই। 
সুভ্ষাছবাবুও বলেন, ইন্থা' ফরাপী পতাকান্* ভাব লইক প্রস্তন্চ 
কষা ছয়। 

ধখন বুেজাধানুর বিপন্ছদলীর পরিকাততজিতে এই আগহরির 
গত্ডাকা-আটোনকে খাক ঘরিরাস্থিন গখজ এই জিবর্চছিত পন্থাঙ্ণাটি 
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সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি, বলিয়াই লেখক ““ষুগাস্তর” পত্রিকার 
অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । সেই একদিন গিয়াছে ! 

এক্ষণে কণিকাতার পতাক1 এবং প্যারিসের পতাকার সৌসাদৃশ্ঠ 
বিষয়ে আলোচন। করা যাউক। বর্দি বলি, শেষোক্ত পতাকাটি 
তথাকার বৈপ্রবিকদের মদ্ভিষ্ষের মৌলিক উদ্ভাবন--তাহা! হইলে এই 
সৌসাদৃশ্ত কোথা হইতে আসিল? এই বিষয়ে সঠিক সংবাদ লেখক 
কোথাও পাইলেন না। বাঙলার জাতীয়-পতাকার রূপ লেখকের মনে 
নাই । এই পতাকা দেখিয়াছেন কিন1 তাহাও তাহার ন্মরণ হয়নাই, কেহই 
তাহাকে সঠিকসংবাদ দিতে পারেন নাই। বিদেশস্থ ভারতীয় বৈপ্লবিকেরাও 
এই পতাকা দেখেন নাই । এইসব কারণেই এই ভ্রম হইয়াছে । অতএব 
এই তর্কের সমাধান জন্ লেখককে অন্কপায়ে তর্কশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হুইবে। সম্পূর্ভাবে এই সৌসাধৃশ্ত কি সমাজ-তাত্বিক 
১9121161191) 80 10880919-র ধারা অন্থ্যায়ী উদ্ভৃত হইয়াছিল? ইহার 
অর্থঃ কলিকাতায় বসিয়। একদল স্বদেশসেবক যে পতাকাটি উদ্ভূত 
করিলেন, তাহার কিছু পরে পৃথকভাবে প্যারিসে ভারতীয় ব্বদেশ- 
সেবকগণ স্বীয় মস্তিস্ক হইতে মৌলিকভাবে প্রথমোক্ত পতাকাটির হবু 
অনুরূপ একটি পতাকা স্থ্ট করিলেন | “ইতিহাসের সমাস্তরলীয় রূপ 
ব্যাখ্যার ইতিহাসও সমাজতত্বে আজ স্বীকৃত হয় না। এখনকার মত 
হইতেছে, 10169088009 ০6 ০010016 অর্থাৎ একদেশের কৃঙি অন্তদেশে 
জঞাতসারে ব1 অজ্ঞাতসারে গৃহীত হইয়] বিস্তৃত হয়। নিশ্চয়ই জঞাতলারে 
বা অজাতসারে বাজলার আগঞ্টের পতাকার প্রতিচ্ছবি প্যারিসের 
পতাকার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বিশেষতঃ যখন বাদলার 
পতাকাটি অগ্রে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং মাভাম কামা, ক্ছুদিরাম ও প্রডুম্ের 
নাধ ইহার সহিক্ক বিজড়িত করিতেন। নিশ্চয়ই কেউ .বাধলার 
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পতাকাটির একটি নকল প্যারিসে লইয়! গিয়াছিলেন ব1 কলিকাতায় ইসা 
দেখিয়া এই প্রতীকের ছাপ তাহার মনে অস্কিত হইয়াছিল; উপযুক্ত 
বাতাবরণে তাহার প্রতিস্মরণ ব প্রতিবিদ্ব তথাকার পতাকাতে প্রকাশ 
পায়। 

এক্ষণে এই বিষয়ে সঠিক তথ্য নিদ্ধারণ করিতে হইলে বাঙলার 
পতাকাঃ ম্যাডাম কামার পতাকা যদি কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ 
বালিনের পতাকার রূপ এবং কৃষ্ণবন্মার “ইপ্ডিয়ান সোসিওলজি৪&” ও 
কামার “তজ্ওয়ার” প্রতৃতি সংবাদপত্রের উক্তিসমূহের তুলনা 
করিলে কোন্‌ উৎস হইতে প্যারিসের পতাক' উদ্ভূত হুইয়াছে বাঁকে 
কাহার কাছে খণী তাহা নদ্বাপিত হইতে পারে। এই তথ্য 
উপস্থিত ইতিহাসেবর অনুসন্ধানের বাহিরে । এক্ষণে ইহ? মনস্তত্ববিদ্দের 
হস্তে প্রদান করিয়! এই বিষয়ের আলোচন। সমান্ত করিলাম। তবে এই 
কথাই মনে হয় 3 হায় দুর্ভাগ। বাছলাদেশ ! রাজনীতিতে তাহার সমস্ত 
কশ্ম,। অপরের মৌলিক কৃতিত্ব বলিয়া ক্রমাগত জাহির করা হইতেছে 
এবং ভারতের রাজনীতিক ইতিহাস হইতে তাহার সমস্ত অবদান মুছিয়া 
ফেলা হইতেছে। 


জাতীয়-পভাকার অভিব্যক্তি 


“জাতীয় পতাকার উৎপত্তি এবং বিবর্তনের ইতিহাস” অসম্পূর্ণ 
থাকিবে ধ্দি ইহার গোডার সংবাদ এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ না হুয়। এই 
জন্ত নিয়লিখিত সংবাদ এই প্রসঙ্গের সহিত যোজিত কর হুইল। 

ডঃ ফণীন্দ্রনাথ বস্থ এম. এ.,পি.এইচ. ভি-মহোহয় কত [46 01 918 
(0108058 388 নামক পুস্তকে নিয়লিধখিত সংবাদ দিতেছেন 
“কিন্মু এবং মুসলমানের প্রীতির নব্বন্ধ স্থাপনের জগ শ্রীশবাবু ১৯৮৩ খৃ্টাবে 


২৩২ ছিভীন স্বাধী তাক সংগ্রাষ 


লাহোরে গাও 115042) [50908 8০৩৩0 নামক একটি সফিতি 
স্বাপন করেন । ইহার সত্যের জাতীর সঙ্গীত সহকারে একটি “জাতীয় 
পতাক।'* উড্‌ভীন করিয়া লাহোরের ব্াস্বায় পরিভ্রমণ কন্িতেন। 
(এই বিষয়ে “136 2188, 0. 461) 80111) 1883 ভষ্টব্য ) এই 
পতাকাট প্রথম উড্ডীন করা! হয়। এইসজে ইহাও বক্তব্য ষে 
»রাজনারায়ণ বন্থুর “বুদ্ধ হিন্দুর আশা” নামক পুস্তকে লিখিত 
আছে, “পল্প”* ফুলই ভারতের জাতীয় প্রতীক তদানীন্তন [4৮৩19 1' 
নামক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধত করিয়! একটি জাতীর পতাকার 
পরিকল্পন। অস্ছমান ১৮০৮ খৃষ্টাবকে তিনি উক্ত পুস্তকে প্রদান করেন । 
তাহা হইলে ১৯০৬ থুষ্টাবে বাছলার কংগ্রেসের পতাকায় পদ্ম ফুলের 
আবির্ভাবের হেতু বুঝিতে শক্ত হয় না। ইঞ্বার পরে ১ম জগতব্যাপী 
যুদ্ধের সময় আনি বেসা্ট মহোদয়া ১৯১৬ থুষ্টাযে তাহার ৭096 
88016 [.688০৩-এর প্রতীকরূপে একটি জাতীর পতাকা লীগ দ্বারা গৃহীত 
হয়। তৎপরে গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেস জ্রিব্ণ-রঞ্জিত একটি পতাকা 
ভারতীয় নেশনের প্রতীকক্ধপে গ্রহণ করে। এই প্রকারে শ্রীশবাবুর 
“ইত্তিয়ান স্ভাশন্তাল সোসাইটি” পতাক। বাঙ্গলার “কংগ্রেস” পতাকা, 
ইউরোপে ধৈপ্লবিকদের পতাকা, ভারতীয় হোমরুগ লীগ পতাকা, 
জাতীয় কংগ্রেস পতাকা, স্বাধীন ভারতের প্রতীকরপে বর্তমানের 
জাতীয় পাক, ইহাই হইতেছে ভারতের জাতীয় পতাকার 
অভিব্যক্কিয় ধার! । 


